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“সাহিত্য-মংবাদ” মাসিক পত্রে 'লক্ণ-মেন উপন্যাস 
প্রকাশিত হইতেছিল। “সাহিত্য-সংবাদের” গ্রাহকগণ এবং 
এন্যাপ্ভ অনেকেই 'লক্গণ-সেন? খণণূর্ণ-ভাবে পুস্তকাকারে একাশ 
করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাহাদের আগ্রহ!(ভিশযা 
নিবন্ধন 'লগ্গণ-সেন? উপন্যাস, “সাহিত্য-সংবাদে” শেষ হইবার 
পৃর্ধেই, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। | 

'লক্ষণ-সেন'_ ইতিহাস নয়-_উপগ্তাস। তবে ইহাকে 
ইতিহ।স বলিবেন, কি উপন্যাস বলিবেন,_ সুধী সহ্বদয় পাঠক- 
গণই তাহার বিচার ঝরিবেন। এ কথা বলিবার তাৎপর্ধা এইট 
যে,_এদেশে অনেক ইতিহাস উপন্যাস হইয়া আছে, আধার 
অনেক উপন্যাস ইতিহাস হইয়া আছে। একখানি ইতিভাস হইত 
ছুই চারি পংক্তি উদ্ধত কবিতেছি,_“লাক্ষমণেয় বদেশে? রাজ 
ছিলেন ।...তিনি ভূমিষ্ঠ হইবার পুর্বেব তাহার পিতা ইহলোব, 
ত্যাগ করেন। - প্রসবের সময় নিকটবর্তী হইলে জ্যোতিবিবিদগণ 
বলিল,_এ বড় অণ্ভ সময়; এ সময় ভূশি্ হইলে সন্তান 
কখনও রাজ্য-প্রাপ্ত হইবেন না; কিন্ত যর্দি ছুই ঘণ্টা পঞ্জে 
জন্মগ্রহণ করেন, তাহ! হইলে ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত নির্বধদে 
রাজত্ব করিতে পারিবেন ।..জ্যোভিব্বিদদিগের বাক্য শ্রব 


2৩ 


মান্র রাজ্জী তাহার পদদ্ধয় উর্দধাদিকে বীধিয়া। মস্তক নীচের 
দিকে ধুলাইয়। দিতে আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহার 
আদেশ প্রতিগালিত হইল। তৎপরে শুভ সময় সমাগত হইবা- 
মাপ্র রাজ্ঞী বন্ধনমোচনের আদেশ দিলেন? লাক্ষমণেয় ভূমিষ্ঠ 
হইলেন।”' বলা বাহুল্য, ইতিহাসখানি শিক্ষাবিভাগের একজন 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীর লিখিত এবং পাঠ্যপুস্তক মধ্যে পরিগণিত । 
ইহা যদি ইতিহ।স হয়, তাহা হইলে আমাদের এই 'লক্ষুণ-সেন' 
পন্যাসও ইতিহাঁস। মূল বিষয় ইতিহাস-মূলক হইলেও অনেক 
কানে কল্পনার সাহাব্য লইতে হইয়াছে বলিয়াই আমরা এই 
ঘন্থকে টপনা।স আখ্যা প্রদ'ম করিয়।ছি। 

'লক্মাণ-সেন? উপন্যাসে পাঠকগণ যদ্দি কিঞ্চিৎ সার সামগ্রী 
. প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেই পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান কবিব। 

উপসংহারে উদ্লেখ আবশাক-_এই গ্রন্থ-প্রণয়নে “সাহিত্া- 
সংবাদ" সম্পাদক শ্রীমান্‌ প্রযথনাথ সান্যালের সহায়তার বিষয়। 
এই গ্রন্থের প্রগয়নে, ইহার শুঙ্ঘলা-সাধনে, তাহার তাব, ভাষা! 
ও করনা পর্ধ্ন্ত অনেক স্থানে সাহায্য করিয়াছে। সুতরাং এই 
গন্থের সহিত তাহার নাম চিরসদঘন্ধযুক্ত হইয়া রহিল। ইতি-_ 


হাওড়া, . | নিবেদক, 


্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী। 


২৬শে বৈশ'খ, ১৩২* সাল। 





সূচনা । ছিল 

ভাগীরৃধীর শুত্রপলিলে আর জলঙ্গীর নীলজলে যেন হরি- 
হরের মিলন হইয়াছে । 

সেকি আনন্দময় স্থান! জতখ্বিনীর কলকল্লোলে আনন্দের 
তান উঠিয়াছে। তীরস্থিত দেবমন্দির-সমূহের শঙ্খ-ঘণ্টা-নিনাদে 
আনন্দের উচ্ছাস বহিয়াছে। আবার প্রভাতে ব্ক্গমৃুর্থে 
ব্রাহ্মণগণের বেদগ।নে জলস্থন-মরুদ্ধো|ম যখন আনন্দে মুখরিত 
হইয়া উঠে, অথব! সন্ধ্যার দীপাবলীতে যখন আনন্দের অযুত- 
রশ্মি বিকশিত হয়, তখন সাধক তক্ত গদগদ-কঠে বলিয়া 
শ্বাকেন, নবদ্বীপ! তুমিই মর্ডেের অমরাপুী 1) 

যদি মর্ড্যের অমরীপুরীই না হইবে,তবে নবদ্বীপের তাগীরথী- 
জলঙ্গীর এই পুণ্যময পবিত্র সঙ্গমস্থলে আজ শত মুযুক্ষু জনগণের 
সমাগম হইবে কেন? ভাবতে কত রাজধানী আছে, কত নগর- 
নগরী আছে, কত স্থুধাধবলিত অষ্টালিকা-পরিপূর্ণ জনপদ আছে; 
কোথাও কি এমন আনন্দের স্থান নাই! তাই বঙ্গের নরনারী 
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আবাল-বৃদ্ব-বনিতা, পথের অশেষ কষ্ট সহ করিয়া, আজি এই 
পুণ্যক্ষেত্রে আসিয়! সমবেত হইয়াছে! 

তীরে তিণ ধারণের স্থান নাই! অতি প্রত্যুষ হইতে 
পিপীলিকার সারির ন্যায় দলে দলে নরনারী এই পুণ্যক্ষেঞ্্ে 
অবগাহন করিতে আসিতে আরম্ত করিয়াছেন? মধ্যাহ্ছের প্রথর- 
সু্্যোন্তাপ মস্তকের উপর অগ্নিবর্ষণ করিয়া চলিয়া গেল) 
তথাপি দে জনআোতের বিরাম নাই। একে সর্বপাপহকা 
নবদ্বীপ? তাহার উপর বৈশাধী পুর্ণিমার শুত-সংযোগ । সুতরাং 
দুর-দুরাত্তর হইতে গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে ভক্ত নরনারী আজি 
নবদ্ীপে গঙ্গাপ্নানে আসিয়াছেন। কেহ আসিতেছেন, কেহ 
যাইতেছেন, কেহ ন্বান করিতেছেন, কেহ পূজায় বসিয়৷ 
আছেন) কেহ বা স্বর্গগত পিতৃ-পিতামহের তৃপ্িসাধনের 
উদ্দেপ্তে তর্পণ করিতেছেন? কেহ স্লান-পুজা সমাপনান্তে গৃহ- 
গ্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। 

সকলেরই ব্যাকুলতা-_সকলেরই ব্যগ্রভাঁব । আসা, যাওয়া, 
গান করা, পৃজাহিক সাবা এবং দানধ্যান প্রভৃতি লইয়াই 
সকলেবিব্রত। কিন্তু একটী লোক--সারাদ্িন ঘাটেন্ব এক 
প্রান্ত-ভাগে একই ভাবে বসিয়া! বসিয়া--এ কি করিতেছে! 

প্রাতঃকাল গত হইল, দ্বিপ্রহর আসল। দ্বিপ্রহর অতীন্ক 
হইম, অপরাহু আসিল। আবার অপরাহৃও চলিয়া যায়__সন্ধা 
আসে আসে। সে কেন একই ভাবে বসির একই থেলায় দিম 
রহিয়াছে! ঘাটে এত লোকের সমাগম হইয়াছে; এত কোলাহল 
গণ্ডগোল চলিয়াছে ) এত শঙ্খ-ঘণ্ট| বাদ্ধবনি উঠিয়াছে) তৎঞন্তি 
তাহার জক্ষেপ নাই| সে আপন মনে এ কি-করিতেছে! 
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এ কি উন্মাদ ! কৈ ইহাকে তো ইতিপূর্বে আর কেহ কখনও 
মবদ্ধীপের ঘাটে দেখে নাই! যদি অন্ত কোনও স্থান হইতেই 
গঙ্গান্নানে আসিয়া থাকে, তবে এ উন্মাদ্দের আচরণ কেন ? 

নানা! এতো উন্মাদ নয়! এ কি তবে যাদুকর! 
যাদুকর হইলেই বা ঘাটের এক পার্খে বসিয়া এরূপভাবে দিন 
কাটাইবে কেন? যাদুকর হইলে তো যাত্রিগণকে মোহিত 
করিয়া অর্থ-সংগ্রহের চেষ্ট1! করিত ! কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ বিপরীত- 
প্রকাতি-সম্পন্ন ! 

একি !_এ করে কি! ও কি-জলে টাকা ছুড়িয়৷ 
ফেলিতেছে না কি! 

বেশ ভিখারীর ন্যায়। পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্থ। কক্ষ 
কেশ। তৈলাতাবে গায়ে খড়ি উড়িতেছে। এই অবস্থায় এত 
টাকা এ কোথায় পাইল! প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা র্যা একই 
বুলি--একই কার্য্য! 

বলিতেছে--“টাকাও যা, ধূলাও তা!” বলিতেছে, আর 
টক! লইয়! কলের মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে। টাকাগুলি 
ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে, আর গঙ্গীতীরস্থ বালি লইয়৷ বলিতেছে, 
-"টাকাও যা, ধূলাও তা!) 

ঘাটে বসিয়া সে যখন এই তভাঁবে টাকা লইয়া ধূলাখেলা 
খেলিতেছিল,সাধু-সন্ন্যাসী মনে করিয়া, আগন্তকগণের কেহ কেহ 
ছুই-একটী টাকা-পয়সা উহাকে প্রদান করিয়াছিপ্রেন। কিন্ত 
যেমন পাওয়া, অমনি জলে ফেলিয়। দেওয়া; আর হাসিতে 
হাসিতে বলা,__“ট।কাও যা, ধূলাও তা। * 

“টাকাও যা, ধূলাও তা [”--লোকটা এবলে কি? অনেকে 
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পাগল ঝলিয়াই উড়া য়া দিল, অনেকে তাহার তত্ব লইবারই 
অবসর পাইল না) কেহ বা! সাধু পুরুষ তাবিয়। প্রণত হইণ। 
সে কিন্ত একইতাবে আপন খেলা খেলিতে লাগিল। 


হর % 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


শসার আভিাস্স্প 


টাকা__টাকা_ টাকা ! 


ব্রিলোচন বস্থু নৃতনগ্রামের একজন বর্দিষু ব্যক্তি। নগদ 
টাকার তীহার সমকক্ষ লোক এ প্রদেশে দ্বিতীয় আছেন বলিয়া 
অনেকেই স্বীকার করেন না। কিন্তু বসুজ মহাশয়ের হাবতাব 
চালচলনে তাহা কোনক্রমেই বুঝিবার উপায় নাই। পরন্ত কখনও 
সেকথা কেহ কহিলে, তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া! উত্তর 
দেন,_“নি্বংশের বেটদের চ'খে চ'খেই তো আমার কিছু 
হাতে দিলে না। নইলে, আমি যে রাজার চাকরি করি, এত 
দিনে আমার সংসারে সোণা ফ'লত 1” 
বসুজ মহাশয় নবদ্ীপের বাজার একজন প্রধান কর্মচারী। 
নবদীপাধিপতির কয়েকটা প্রধান বিভাগের আদায়-তহশীলের 
তার তাহার উপর ন্যস্ত ছিল। বসবে একবার করিয়া বৈশাখ 
'মাসে তিনি বাজার দরবারে হিসাব-নিকাশ দিয়! জাসিতেন। 
'আদায়ী টাকা চারি কিস্তিতে পাঠাইবার নিয়ম ছিল। সে নিয়মে 
টাকাও কতক কতক পাঠান হইত। পরিশেষে বৈশ।খ মাসের 


টাকা-টাকা--টাক। ! ৫ 


পূর্ণিমা তিথিত্তে রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া তিনি হিপাব বুঝাইয়া 
বাকী টাকা মিটাইয়। দরিয়া আসিতেন। যে বৎসরের বৈশাখী 
পূর্ণিমার বিষয় পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, সেই বৈশাখী পুর্ণিমার দিন 
দ্িপ্রহরের মধ্যে হিসাব-নিকাশ সহ রাজধানীতে তীহার উপস্থিত 
হইবার কথা। সন্বৎ্সর ধরিয়া তিনি যাহা আদায়-তহশীল 
করিয়াছিলেন, সেই টাকার অবশিষ্টাংশ & দিন দ্বিগ্রহরের মধ্যে 
রাজধানীতে উপস্থিত করার ব্যবস্থা ছিল। 

টাকা জম! দিবার পূর্ব দিন টাকা ও হিসাব সহ রাজধানীতে 
পৌছিয়। রাজার নিকট সংবাদ দেওয়ার নিয়ম ছিল। পরদিন 
সেই টাকা ও হিসাব রাঁজ-সরকারে পেশ হইত। কিন্তু এ বৎসর 
বন্ুজ মহাশয় পূর্ব দ্রিন রওনা হইতে পারেন নাই। পরদিন 
প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই তিনি যদি রওন] হইতেন, একটানা 
নদীর আোতে নৌক] চালাইয়া দ্িগ্রহরের মধ্যেই তাহার নবন্বীপে 
আসার সম্ভাবন! ছিল। কিন্ত প্রাতঃকালে শষ্য! ত্যাগ করিয়াই 
তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারিলেন না। 

: সিন্দুকের কাছে গেলেন। টাকাটা সিন্দুক হইতে বাহির 
করিতে মায়া হইল। পূর্ব দিন এই মায়ার বশেই তাহার রাজ- 
ধানীতে রওন1 হওয়া ঘটে নাই। আজও এই মায়ার বন্ধনই 
স্কাহাকে পুনংপুনঃ টানিয়। রাখিতে লাগিল। একবার-_-ছইবার 
--তির্নবার--চেষ্টা করিলেন। কোনক্রমেই টাকা বাহির করিতে 
সমর্থ হইলেন না। চতুর্থ বারে সিন্দুক হইতে টাকা বাহির 
করিলেন? কিন্তু গণনা! করিতে গিয়া মায়া হইল। সুতরাং 
আবার তাহ! সিন্দুকের মধ্যেই তুলিয়া রাখিলেন। 

পৃর্বদিন রাজধানীতে পৌছিবার কথা। কিন্তু আজও 
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বাজপানীতে যয! হয় কি নাবিষম সমস্তধ উপস্থিত! 
বস্তজ-গত়ী পূর্দাদিন রওনা না হওয়ার কারণ জিজ্ঞামা করিয়া- 
দ্বিরেন। ধনুজ উত্তর দেন,“কাল প্রাতে গেলেই চলিবে” 

আঞ্জিও যখন প্রভাতে ঠাহার রওনা হওয়া হইল না; 
বেল! বাড়িয়া গেল, তবুও তিনি রওনা হইলেন না? সঙ্গের 
পইক দুই ভিন বার স্মরণ করাইয়া দিল, তথাপি তিনি যখন 
থরের বাহির হইলেন না) পত্রী বড়ই উৎকঠিত হইলেন )-- 
বিলম্বের কারণ জানিবার জন গৃহ-মধ্যে এবেশ করিলেন। 

কিন্তু গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি একি দেখিলেন? 
দেখিলেন--ভাহার স্বামী বস্থজ মহাশয় টাকাগুলি সম্মুখে রাখিয়। 
অধোবদনে বসিয়া বুহিয়াছেন। ট|কাগুলি কতক মাটিতে, কতক 
 খলিতে। কতক সিন্দুকে, আর কতক তাহার হস্তে। এতদবস্থায় 
পতিকে চিন্তাকুণিত চিত্ত দেখিয়া) পত্রীও দারুণ চিন্তিত| হইলেন। 
তাহার মনে হইল,বুঝি বা টাকার কম গড়িয়াছে; তাই 
তিনি ভাবনায় গড়িয়াছেন।। 

পরী ছিজ্ঞাসা করিলেন_পতুমি এখনও বসিয়া কি 
ভাবিতেছই? টক] কি কিছু কম পড়িয়াছে !” 

খস্ুজের যেন চমক ভাঙ্গিল। ঝ্যন্ত-স্মন্ত্রে কহিলেন,-“ন! 
_না, টাকায় কম গড়ে নাই।” 

প্তী।-“তবে আর বিলম্ব করিতেছ কেন? আজ যে শেষ 
দিন! কখন গিরে আর টাকা জম] দেবে।” 

বস্থজ।-_“হা-ই|! ভা-তা-তা। এই আমি এখনই 
রওমা হচ্ছি।” 


এই বন্গিয। বসুজ মহাশয় টাকাগুলি একবার বাহির 
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করিলেন। | বাহির করিয়াই আবার রিনি লকে ্সিলুকে বদ্ধ 
করিতে গেলেন। 

পত্রী আশ্চগান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,-“এ কি! টাকা 
আবার তুলে রাখছ মে! রাজসরকারে দিতে হবে ন11” 

এইবার বসুজ মহাশয়ের শৌকাবেগ যেন উলিয়া উঠিল। 
তিনি অর্দ-বিঙ্জড়িত কঠে উত্তর দিলেন,_“দিনদুকটা শূন্য 
হ'লে আমার মনে হয়, ক'ল্জের রক্ত যেন খানিকটা 
বেরিয়ে গিয়েছে!” 

পরী ।-«পরের টাকা পরকে দেবে। ভাতে আর এত 
মমতা কেন ?” 

বসুজ।_ “তুমি তাঁর কিবুঝবে! আমি অনেক কষ্টে, 
অনেক চিন্তায়, শরীরের অনেক রক্ত জল করে, অনেক ভাবনায় 
এ গুলিকে সঞ্চয় ক'রে রেখেছি। আর সামান্য কিছু হ'লেই 
আমার আর একটা হাজার পূরতে। | কিন্তু আর জমা হওয়া দুরে 
থাক্‌, আজ সিন্দুক থেকে অনেক টাকা বের ক'রে দিতে হবে। 

আমি গ্রাথ থাকৃতে পারুছি-নে ।” 

গর্রী তুমি এ কি ব'ল্ছ, কিছুই বুঝতে পার্ছি নে! 
রাজার টাকা, রাজার ঘরে জমা না দিলে, রাজার গাইক এসে 
বেঁধে নিয়ে যাবে যে! তখন টাকাও থাকৃবে না? ধনে-প্রাণে 
মারা যেতে হ'বে। যাঁও-যাঁও, তুমি আর বিন্দ্ঘ ক'রো না। 
টাকা অনেক আছে. অনেক হৰে। কিন্তু মান একবার গেলে 
আর ফিরে পাবে না।” 

এই সমস্থ বহির্বটী হইতে পাইক সংবাদ গাঠাইল--“আর 
দেরী হ'লে আজ আর দিনে দিনে পৌছানই ঘাবে না।” 
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শা হা, যাইযাই (এই বলিয়া বসুজ ঞহাশয় টাকাঁ- 
গুলি গুছ1ইয়] লইয়া নৌকায় গিয়া! উঠিলেন। 

হৃদয় বিষম চিন্তাতারাক্রাত্ত। এক ভাবন|।-“ঘরের টাকা 
বাহির করিয়া লইতে হইতেছে, মে টাকা কি করিয়া পূরণ 
হইবে_সে টাক কি করিয়া আবার ঘরে আসিবে । দ্বিতীয় 
গাবনা-_“যথাসময়ে রাজধানীতে পৌঁছিতে ন| পারিলে, রাজ- 
সরকারে কতই অপদস্থ হইতে হইবে ।” 

বল! বাহুল্য, ণেযোক্ত ভাবনা অপেক্ষা গ্রথমোক্ত তাবনাই 
সাহার চিন্তকে অধিকতর তারাক্রাত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। 


চি 
ফ& 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 
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টাকাও যা, ধুলাও তা। 


মাঝিরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও নন্ধ্যার পূর্বে নবদ্ধীপের 
ঘাটে নৌকা পৌছাইতে পারিল ন|। 

এদিকে দ্বিপ্রহর পর্ধ্স্ত অপেক্ষা করিয়া দেওয়ান বখন 
দেখিলেন,রাজন্ব ও হিসাব সহ বসুজ মহাশয় রাজধানীতে 
উপস্থিত হইলেন না, তখন কাজেই বসুজের নাষে পরওয়ান। 
বাহির হইল) বস্ুজের বাড়ী-ঘর ঘেরাও করিয়|, তাহাকে 
ধরিয়| আনিবার জন্য, রাজসরকার হইতে পঁচিশ জন পাইক 
নৃতনগ্রা্ অভিমুখে যাত্রা করিল। 


টাকাও যা”, ধূলাও তা? । ৯ 


নৌকায় জ্বারোহণ করিয়া অবধি বস্ুজের চিন্তার অবধি 
নাই। তিনি একবার তাবিতেছেন,“আমি কি করিলাম! 
ঘরের টাকাগুলি অদ্িনে অক্ষণে এমন করিয়া পরকে দ্রিতে 
চলিলাম! এক এনটী টাকা আমার শরীরের এক এক 
ছট।ক রক্ত । শরীবের এই বৃক্ত বাহির হইয়া গেলে, আমি আর 
কতক্ষণ বাচিব!?? 

একবার ভাবিলেন,_“রাজার টাকা! আমি রক্ষক-মাত্র 
ছিলাম। সে টাকা তাহাকে ফিরাইয়া দিতে আমার কেন 
কষ্ট হয়?” পরক্ষণে আপনা-মাপনিই উত্তর দিলেন”_- 
'«পরের টাকাই বা কিসে? আমি আদায়-তহশীল না 
করাইলে, এ টাকা কোথা হইতে সংগ্রহ হইত? এ রকম 
পরের টাক] ভ1বিতে গেলে, এই দেহটাকেও তো পরের দেহ 
তাবিতে হয়। তাহা হইলে ইহ-সংসারে জীবিত থাকাই চলে 
. না। তাহা হইলে বলিতে হয়,_যে স্থ্টি করিম্বাছে, তাহারই 
: দেহ। আমার এই হাত, পা, মুখ, চোখ, অঙগ-প্রত্যঙ্গ__বে 
. স্থষ্টি করিয়াছে, সকলই তাহার। তাহার সামগ্রী তাহাকেই 
যদি দিতে হয়, তাহা হইলে আমাকে এখনই আমার হাত, পা, 
মুখ, চোখ কাটির] দিতে হয়। তা দিলে আমি থাকি কোথায়? 
শান্্ ব'লেছেন,-'আগে আত্মরক্ষ1॥ আত্মরক্ষা করিতে 
হইলে, ও-সকল কোনও কথ] শুনিলে চলে না। আমি এ 
টাকা কেন রাজ-সংসারে জমা দিতে যাবে11” 

পরক্ষণেই মনে হইপ,না দিয়াই বা উপার কি? রাজার 
আদেণে প্র।ণদণ্ড পর্যন্ত হ'তে পারে। রাঙ্জা আমায় স্ব্বস্বাস্ত 
করতে পারেন! নানা) অন্য চিন্তায় প্রয়োজন .নাই। 


১০ লক্ষাণ-সেন। 


আমি হিসাব-নিকাশ বুধাইতে বাধ্য। তনে বড়ই ক্ষোভ 
রহিল-এত টাক হাতে পাইয়!ও কিছু রাখিতে পারিলাম ন]। 
তেমন করিয়! টাকাগুলা খাটাইঠে পারিলেও অসময়ের ছু'পয়সার 
স্থান হইত। যত দিন এই ট/ক। আমার হাতে ছিল, চেষ্টা 
করিলে, এত দিন এ টাকা দ্ধ হ'তে পার্ভো। দূর-ছাই! 
যা হাবার, হয়েছে! এখনও খদ্দি কোনও কৌশলে এ 
টাকাটা থেকে ধৃলিগু ড়াও বেঞ্চতো, তাতেও কিছু সাস্বনা 
পেতে পার্তাম।” 

এইরূপ ভাবিয়া বস্তজ হনে মনে একট! সুদ খতাইতে 
লাগিলেন। মনে মনে ক:2.১৭.-“এক টাক্কার় এক. দিলে 
চারি আন! সুদবও পাওয়া বেত প'বে। সে হিসাবে টাকায় 
প্রতি ঘণ্টীয় একটা পয়স।| অঃ: ঘসপ্ব নহে। আমার হাতে 
এধন এত টাকা মন্কুত; এই 51: এখনও কয়েক দণ্ড আমার 
কাছে থাকিবে। ভগবান এই সময়ের মধ্যে যদি রূপ 
হ্ুদের হিসাবেও আমাকে কিছ পাইয়ে দিতেন! আমি শুনেছি, 
কোনও কোনও মহাপুরুষ * ধ-বলে গাকাকে মোহর, রূপোকে 
সোণা, কারে দ্বিতে পারেন। তেমন কোনও মহাপুরুষের 
সঙ্গে হঠাৎ এখন 'যদি আমর সাক্ষ'ও হয়, তা'হলে অন্ততঃ 
এ টাকাগুলো দ্বিগুণও তে। হ'তে পারে! তগবান কি আমার 
প্রতি মুখ তুলে চাইবেন না?” 

বন্ুজ মহাশয়.শেষোন্ত ভাবনায় বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন, 
এমন সময় মাঝিরা নবদ্বীপের সেই পুণাময় ঘাটে নৌকা! 
লইয়া পৌছিল। 

সন্ধ্যা উতীর্দ হইয়াছে। ঘাট হইতে অনেক লোকই 


টাকাও যা” ধূলাও তা? । ১১ 


তি শালা সপাসিতত৫প পপি পা্পিউপাস্পিিপিিসিরশি 


পু পিয়া গিয়াছে জ্যোৎন্গার আলোক দিকে দিকে ছড়াইগ 
| পড়িয়াছে। জ্যোতসা। মাখিয়া, অগ্ররাগ বাড়াইয়া, ভারী 
ও জলঙ্গী খলখল হাসিতে-হাগিতে সাগর-সধার উদ্দেশে 
ধাবমান হইয়াছে। সকল থাটই এখন প্রায় নীরব নিস্তব্ধ। 
মাঝিরা যে ঘাটে নৌক। বাধিল, সেই ঘাটে তখনও টক! 
 লইফ্গা ধূলাখেলা চলিতেছিল। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যযস 
সাহার সেই একই খেলা। নৌকা যখন তীরে আগিল, €স 
বাক্তি তখনও বলিতেছে-_-“টা কাও যা, ধূলাও তা!” তখনও 
কি তাহার মুঠার টাক] ফুন্বায় নাই! তখনও সে জলের ভিতর 
টাক ছু'ড়িয়া ফেলিয়া দিতে, আর টাকার বদলে বালি 
কুড়াইয়া লইতেছে। 
এ কি আশ্চর্য ব্যাপার! রুক্ম-কেশ রুগ্ষ-বেশ পুরুষের 
সেই উক্তিতে_-'টাকাও যা, পূলাও তা" অসন্তবনীয় বাকো-- 
ততপ্রতি বসুজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বন্ুঙ্জ একবার অনেকক্ষণ 
কাহার প্রতি চাহিয়া ধহিলেন। চাহিতে চাহিতে তাহার মনে 
হইল, “বুঝি ভগবান আমার প্রতি মুখ ভূপিয়া চাহিয়াছেন। 
ঘে মহাপুরুষ ধুলা হইতে টাকার সৃষ্ট করিতে পাবেন, তিনি 
নিশ্চয়ই আমারু টাক] দ্বিগুণ কণিয়া দিতে পাৰিবেন।” 
এই মনে করিরা। বসুজ ব্যন্ত-সমন্তে সেই যাদুকর পুরুষের 
নিকট উপস্থিত হইলেন; প্রণা ও-পৃর্বক কতিগেন।“ঠাকুর | 
যখন দেখা দিয়াছেন, তখন আমায় বক্ষ রুন !” 
_. যাদুকর পুরুষ নিরুভতর। তাহার মুখে সেই একই কধা__ 
টাকাও বা, ধূলাও তা।” 
যাহৃকর পুরুষকে প্রশ্মোততর-দানে পরামুধ দেখিয়া, বসু 








১২ লক্ষমণ-সেন। 


৮৯০টি পিপিপি পাসিপপাতা পা লী পপি পাপ পাশা পিপিপি পিপাসা শা৮৭ 


মহাশয় পুনরপি কহিলেন,_“ঠাকুর! আপনি অঠমাকে অশিশ্বাসী 
বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন? আমি সত্যপত্যই আপনার 
শরণাগত কিনা, ভাই কি আমাকে পরীক্ষা করির| দেখিতেছেন? 
ঠাকুর! আমি আপনার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলাম ।” 

এই বলিয়া, নৌকা হইতে টাকার তোড়। নামাইয়া আনিয়া, 
বসুজ সেই যাদুকর পুরুষের চর্ণতলে রক্ষা করিলেন। কিন্ত 
যাছুকরের সে দিকে ভ্রক্ষেপ নাই। 

বসুজ টাকার তোড়ার মুখ খুলিয়া, টাকাগুলি যাছকরের 
চরণতলে চালিয়া দিলেন। 

তখন যাদৃকর সে টাকাগুলি লইয়াও গঙ্গার জলে ছুড়িয়া 
ফেলিয়া দিল। ফেলতে ফেলিতে বলিতে লাগিল,-“টাকাও 
যা, ধূলাও তা।” 

টাকাগুলি গঙ্গার জলে ছুড়িযা ফেলিয়া দিয়া যাদুকর পুরু 
টাকার থলিতে এক-রাঁশি বানুকা পূরিতে পৃরিতে বিকট হান্ত 
করিয়া উঠিল,_“হা--হা-হা।! টাকাও যা, ধূলাও তা!” 

বস্থজ মনে করিলেন।_“বত ধৃলা, তত টাকা! আর 
আমার তাবন| কি?” 

এই বলিয়া সযত্রে তিনি ধূরপি-তরা থলি নৌকায় উঠাইভে 
গেলেন। এমন সময় রাঙ্জার গাইকগণ আসিয়া নৌকা! আক্রমণ 
করিল। তাহারা নৃতন-গ্রামে বসুজকে না পাইয়া তাহার 
পশ্চাদন্সরণ করিয়াছিল। সেই অনুসরণের ফলে ঘাটে আসিয়াই 
তাহারা বসুজকে গ্রেপ্তার করিল। 

বস্ুজ বলিতে গেলেন,--“আমি দ্বি্ত) টাকা দিব।» 
কিন্তু সে কথায় কেহই কর্ণপাত করিব না। রাজার যেরূপ 


প্রতিজা- পালনে । ১৩ 


শা ৯০১৮৯০৯৫৯৫৯ সণ ও পিসি ০৯১৮৮ বির রে ররর রেফার বা 


আদেশ ছি উরি হছে বস্ুজকে ধরিয়। লইয়া সে 
রাপ্রির মত রাঞজকারাগারাভিযুখে গমন করিল। 


ঈ ক 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


০পা্টোকস্সপন 
প্রতিজ্ঞাগালনে। 

ত্রিলোচন বস্তুর অন্ধ্সন্ধানে বহিগত হইয়া হ্ৃবীকেশ ভ্টাচার্মা 
হত।শ-হৃদয়ে গুহ-প্রত্যা বৃত্ত হইলেন। শ্রিলোচন বস্থুর সহিত 
সাক্ষাৎ হইলে তাহারা আরও কেক দিন দেশে থাকিতে 
পাবিতেন। কিন্তু ত্রিলোচন বনু সন্ধে গুরুতর সংবাদ প্রাপ্ত 
হইয়া ব্রাহ্মণ বড়ই বিষণ হইলেন। | 

্রাহ্মণ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়। কহিলেন),_“কালই ঘ1ওয়! 
স্থির কর্তে হয়।” 

“কালই 1”__কাত্যারনী শিহরিঘা উঠিলেন। যেন বিনামেদে 
বন্রপাত হইল। | 

কাত্যায়নী বাষ্প-গদগদ কে হি আমার প্রাণ!- 
মাকে ছেড়ে আমি এক দণ্ড বাঁচতে পারব না। তুমি আগে 
আমায় বধ কর, তাঁর পর আমার পদ্মাবভীকে নিয়ে যেও। 
আমি প্রাণ থকৃতে মকে ছাড়তে পারব না।” 

ব্রাঙ্গণের প্রাণের ভিতরেও সেই আবেগ_সেই ঘাত- 
প্রতিঘাত। কিন্ত তিনি সে আবেগ সংন্বণ করিলেন; 
কাত্যায়নীকে সান্তনা-দান করিবার উদ্দেশ্ঠে। ধীবে ধীরে 
কহিলেন,--“সব জানি, সব বুঝি। কিন্ত উপায় কি? দেখিতে 


১৪ লক্ষণ-সেন। 


দেখিভে.*য় বৎসর কাটিরা গেল। আর তিন মাস"গাত্র অবশিষ্ট 
আছে। এই ঠিন মাসের মধ্যেই পদ্মাবভীকে পৌছে দিতে 
হবে। আর সময় কৈ?” 
কাত্যায়ণী।-“যদি শা দিই, তাতেই বাকি হবে?” 
ব্রাহ্গণ উ্তেগিত ক: উত্তর দিলেন,__“কি হবে! এতকাল 
ধারা তোমায় বুঝ।ই,। আসিতেছি ; তবু জিজ্ঞ/সা করিতেছ-_ 
কি হবে?” 
কাতায়নী।-“পদ্মাধভী যে আমার নয়নের মণি!” 
ব্রাহ্ছণ।--“আমি সব জানি। কিন্তুকি প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ 


সে 


আছি, একবার শরণ ক'রে দেখ দেখি! এই বৃদ্ধ বয়সে, 
দেখতটর নিকট- ধর্মের [নকট, পতিত হব কি? প্রতিজ্ঞা 
তুমিই করেছিলে । প্রতিজ্ঞার কথা তোমায় আর কত স্মরণ 
করাইয়া দিল 1 

কাতায়নী কাদিতে কাদিতে কহিলেন, _““আমার সব 
মনে আাছে। কিন্তু “জগবদ্ধু” যে এমন নির্দয় হবেন, ভ্রমেও 
তা মনে করি নাই!” 

ব্রা্গণ একটু বিরক্ত হইলেন) বিরক্তি-ব্যঞ্রক কে উত্তর 
দিলেন,_"ভগবন্ধু নির্দয়! তুমিই প্রতিজ্ঞা করিয়া গ্রতিজ্ঞা- 
পালনে পরাজ্ু হইলে ! ক্রুটি হইল তাহার? ছি ছি_-এমন 
কথ মুখে আনিও না।” 

কাত্যায়নী উত্তর দিলেন, “তুমিও মীয়া-দয়! হীন হলে !” 

ব্রাহ্মণ |" মায়া-দঘা থাকূলেই বা কর্ছি কি? ভাবিতে 
উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা ঘন: । হদ্ব-বয়স পর্য্যন্ত আমাদের কোনও 


সত্তান-সম্ততি হয় নাই;--সে বরং ছিলাম ভাম। কিন্ত 


প্রতিজ্ঞ!- পালনে। ] ১৫ 


৮০ পিসি তা পপি পি ৪৫১০১ ২পাতপিপািসিসপিসিাদ পিতা তি সত 


তুমিই তো কষ্টন ডাকিয়া আ নিয়াছ! জগবন্ু নিকট ভুমিই 
প্রার্থনা করিয়াছিলে_ তোমার যদি কোনও কণ্ঠা-সন্তান জন্ম- 
গ্রহণ কে, সে কন্ঠাকে তুমি জগন্নাথে জগবন্ধুর পাদপদ্মে সমর্পণ 
করিয়া আপিবে। এখন আবার নৃতন কথা-নূতন ভাবনা 
কেন? ধাহার কৃপায় কন্তা-রত্ব লা করিয়াছ, তাহার সামগ্রী 
তাহাকে মমর্পণ করিবে_এ বিষয়ে দ্বিধা কেন? অনেকে 
গঙ্গাসাগরে সন্তান-দ।নের কামন। করিয়। সন্তান প্রার্থনা করে। 
তাহারা ঠে। অনায়াসে সাগরের জলে স্গেহের নিধি তানাইয়| 
দিতে পারে! ধর্মরক্ষার জন্ত__প্রতিজ্ঞা-পানন জন্য- ইহাই 
তো প্রয়েরজন। তুমি যদ্দি গঙ্গী-সাগরে সপ্তান-দানের প্রার্থনা 
করিতে, আর সেই গ্রার্থনর ফলে যদি পদ্ম(বতী জন্মগ্রহণ 
করিত, তাহা হইলে আরও কি সঙ্কটের বিষয় হইত- তাৰ 
দেখি! জগন্নাথের পাদপন্সে কগ্ঠাকে সমর্পণ করিয়া] আসিব, 
ইহাতে আর ভাবনার কথা কি আছে? বৃথা দ্বিধাভাব মনে 
আনিয়া, এতিজ্ঞা-পালনে ধর্ম-রক্ষায় বিমুখ হইয়া, নরকের পথ 
প্রশস্ত করিবারু চেষ্টা কর কেন?” 

কাত্যায়নী কথঞ্চিং আত্ম-সংবরণ করিয়। কহিপেন,_-“আমি 
আীলোক? ধর্মাধন্ম কি বুঝি? কিন্তু যখনই মনে হয 
পন্মাবতীকে বিসর্জন দিয়ে আস্তে হবে, তখনই যেন হৃদ পি 
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয় ।” 

ব্রাহ্ষণ।--“সকলই বুঝি! কিন্তু উপায় কি?” 

কাঠ্যায়নী।--“কি প্রাণভেদী কঠোর নিরম! কন্াকে 
একবার জগবন্ধুর চরণে অর্পণ করিলে, তাহার প্রতি আর 
তাকাইয়। দেখাও নিষেধ! জগবদ্ধুর পাদপন্ে প্রদান করিয়া 
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যদি কখনও মায়ের যুখখন! দেখিবার আশাও থাকত, আমি 
সেখানে গিয়া কাহারও দাপী-বাদী হইয়া থকিতাম! কিন্ত 
একবার দান করিলে আর ফিরিয়া দেখিতে পাইব নাসে 
যন্ত্রণা কি কখনও সহ হয় * | 

ব্রাহ্মণ ।--“সে সব জ!/নয়। শুনিয়াই তে। প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ 
হইয়ছিলে! তবে আর প্রথা অন্ুশোচচনায় ফল কি ?” 

কাত্যায়নী।_-“আমর বুদ্দিশুপ্ধি লোপ গাইয়ছে। ঘ।? 
তাল হয়, তাই হোক্‌।” 

ব্রাঙ্গণ।--“যখন আবু উপার নাই, নবম বর্ধ বয়সের মধ্যে 
কন্ঠাকে জগন্নাথের গাদপন্মে সমপণ করিয়া আসিবার জন্য 
যখন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ অ!ছি, তখন আর কাল-খিলদ করিবার 
প্রয়োজন নাই। এখন, কাল প্রত্যুষেই খাতে রওনা হতে গারিঃ 
তারই উদ্বে।গ-আয়োজন কর।” 

“কাল প্রত্বাষেই 1” কথাটা শুনিয়া কাত্যায়নী আবার 
শিহরিয়া উঠিলেন। তাহার মনে হইল।-“এরপভ|বে জীবন্তে 
বিসজ্জন দিয়া আসা অপেক্ষা ব্যাররাম-পীডার কন্টার মৃত্যু 
হওয়া সহজ গুণে শ্রেয়ঃ ছিল। হ। জগবদ্ধু! হা জগন্নাথ! তুমি 
একি করিলে 1” কিন্তু কোনও কথাই তিনি আর পতিকে 
মুখ ফুটিরা কহিতে গারিলেন না। কেবল একবার মাত্র 
জিজ্ঞাসা করিলেন,-“ক।ল কেন? আপনি বলিয়াছিপেন,_ 
'পঞ্চমীর দিন নবদ্বীপ হইতে রাজার লোকজন শ্রীক্ষেত্রে যাইবে; 
সেই দিন সেই সঙ্গে যাওয়াই শ্রেয়ঃ।' কিন্ত আজ আবার 
ছু'দন আগে রওন| হওয়ার কথা কেন কহিতেছেন ?” 

ব্রা্ষণ।-“সে অনেক কথা। পূর্ণিমায় গঙ্গাক্সনে গিয়া 
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রাজধানীতে ফ্িলোচন বসুর সন্ধান লইয়াছিলাম। ত্রিলোচন 
রাজধানীতে আমার একমাত্র সহায়। তিনি আমার শ্রীঙ্ষেত্র- 
যাত্রর সকল বকম সুবিধ। ঠিক করিয়া দিবেন কথ! ছিল । 
কিন্তু রাগধাণীতে গিঘ়। সন্ধ/ন লইয়া] জ|নিল|ম, তিনি সে দিন 
রজধানীতে উপান্থত “ইতে পারেন নাই। রাঁজকোধে অর্থ 
আত্মসাৎ করা অরশ্যোগে তাহাকে গ্রেপ্তার করি ৯ অন্ত 
পরওয়।ন। বাহির হইছে ।” 

কাতা।়না।_“তবে কে আমাদিগের শ্রীক্ষেত্রে াওয়ার 
বন্দোবস্ত করে দেবে ?? 

্রাহ্মণ।-_“নেই জন্যই তে! অমি তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। 
রাজার গোক-জন পঞ্চমীর দিন পুরীধামে যাত্রা করিবে। সেই 
সঙ্গে শ্ীক্ষেত্র ঘাইবার জন্য অনেক বাত্রী উন্মুখ হইথ! আছে। 
ছু'এক জন যার সহত আমি কথাবার্তা কহিয়া আঁসয়।ছি। 
তাহ! ব'এয়াছেন--কাল যদি নবদ্ধীপে গিয়া উপস্থিত হইতে 
পারি, তাহারা রাঙবশ্ট1রিগণকে বলিয়া কহিয়া৷ তাহাদের 
সঙ্গে আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থ1! করিয়। লইতে পারেন। গথ 
পড় দু্ম। নান। স্থানে দস্থা-তস্করের উপদ্রব আছে। পথে 
ব্যাপ্রতন,কাদি তত্র জন্তর বিভীধিকা_প্রতি পদে ! এ অবস্থায় 
রাজার জে।ক-জনের সঙ্গে রওন| হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। 
এ স্থযোগ ছাড়িয়া দিলে, আমাদের যাওয়াই হইবে না। না 
যাইতে পারিলে, ধর্মনাশ অশথস্তাবী। তুমি আজই যাওয়ার 
যোগাড়-যণ্থ ঠিক করিয়া! ফেল ।” 

কাত্যায়নী অস্রুতারাক্রান্তকঠ্ঠে উত্তর দিলেন।_-“তাই 
হবে। জগবদ্ধর মনে যা আছে; তাই হৌক।” 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
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পল্মাবভী খেলা-ঘরে ধলা-খেলা খেলিতেছিল। তাহার 
খেলার ঘরে জগন্নাথের একপানি গট |িল। যখনই সে পিতা- 
মাতার দুশ্চিন্তার বিষয় বঝিতে পারিত, তাহাদের নিকটে 
আর না ছাড়াই, আপন খেলার ঘরে ছুটিয়া যাইত এবং 
গললগ্রীকুতবাষে জগন্নাথের নিকট প্রার্থনা জানাইত,_-“হে 
জগবনু! হেদয়াল ঠাকুর! আমার পিতামাত।র ছুশ্চিন্তা দুর 
করুন; আমার চরণে স্থান দেন।? আজঞ্জিও যখন তাহার 
পিতামাত। তাহারই চিন্তার আকুল হইয়। পড়িরাছিলেন, পদ্ণাবতী 
ছুটিতে ছুটিতে খেলার ঘরে গিয়াছিল ;--জগন্নাথকে সম্বোধন 
করিঞ। আগনার মনের বেদন। জ্ঞাপন করিয়াছিল । 

আজ যেন জগন্নাথের সহি পন্মাবতীর কত 'কথাবার্ত। 
হইয়াছিল। পন্।বতী বলিয়।ছিল--«আমার ভাবনায় আমার 
পিতামাত। চিরদিনই অন্থুখী রহিলেন। কেনই বা জগন্নীথ এ 
সংসারে এ অতাগীকে আনিয়াছিলে! আমার জন্মের পর 
হইতে পিতামাতা কেবলই অন্ুখী_চিস্তা-জজরে অহর্নিশ 
জঙ্রিত 1” কি ভাষায়, কি ভাবে, পন্মাবতী এ ভাব ব্যক্ত 
করিয়াছিল এবং কি ভাষায়, কি ভাবে জগন্নাথ তাহাকে উত্তর 
দিয়াছিলেন, অপরের তাহা জানিবার বা বুঝিবার সম্ভাবনা 
নাই! কিন্তু পদ্মাবতী খেলার ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া, মার 


পদ্মাবতী [ ১১ 


২ল৯৬ল৮ ৫১৫৮৫১৫৭৮১৭ পি ৯৮১৫৯ ৪০25৯ ০৯৯৮৯ ১০১৮৬২০৯৯৫৯ তত ১৯০ 


কোলে ঝণপাহয়া পড়ি, আননদ- গদগদ- রে যখন বলিতে 
লাগিল,-“মা! তুই আর তাবিস্নে! ঠাকুর বলেছেন 
শীঘ্রই সকল ভাবন] দুর ক'রে দেবেন ।”-_ভখন, কাত্যায়নী 
অনেক চেষ্টা করিয়াও মনের আবেগ নিবারণ কৰিতে পারিলেন 
না। তাহার মনে হইল, “ঠাকুর সকল বন্্রণাই দূর করিবেন 
বটে! তোকেও যেমন তাহার চরণে ধিপ্গন দিব, আমিও 
তেমনি সাগরের জলে আম্ম-বিসচ্ছন করিব। তাহা হইলেই 
সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে” কাত্যারনী কাদিতে কাদিতে 
কহিলেন,“ম।! এ অভাগীর গেটে কেন এসেছিলি মা! 
তোরে পেয়ে অবধি, এক দিনের জন্ত আমরাও সুখী হলাম 
না, তোরেও সুখী করৃতে পারলাম না!”  দরদর অশ্রধারায় 
শা়নার বঙ্ষঃস্থল পত্িপ।বিত হইল। 

পত্রীকে একান্ত বিচণিত দেখিয়া, পদ্মাবতীর পিত| 
তিরক্কারের ছলে কহিলেন, "তুমি পাগন হ'লে নাকি? তুমি 
অমন কব্‌ণে, মেয়ে হতাশেই মর যাবে যে! ধৈধ্য ধারণ 
কর। জগবদ্ধুকে ডাক। তার সামগরী-তিনিই রক্ষা 
ক"রবেন ! ভেবে তো আর উপায় নাই!” 

এই বনিরা কন্ট।কে ফে।লে লইফ, ত্রা্গণ কহিলেন)_ 
“চল মা, আমর সব থেগাড়-ধন্ত্র করি-গে। পুরুষোতমে 
যেখানে জগন্নাথ মুগমান্‌, কাল আমর] সেইখ|নে গমন করিব। 
সেখানে সেই প্রত্যক্ষ দেবও|কে একবার দর্শন করিতে সাধ 
হয় নাকি ম|?” 

পদ্মাবতী কহিল।_-“সেখ।নে খেতে, তার চরণ দর্শনে, কার 
না সাধ হর, বাবা!” পন্বতী জননীর পতি মুখ ফিরাইয়া 
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কহিল, পম! ডুই আর কাদিসনে। সেখানে গেলে। 
জগবন্ধু আমাদের সকল ভাবন] দুর ক'রবেন |”? 

পদ্মাবতীর পিতাও কন্ঠ।র সুরে সুব মিলাইয়া কাত্যায়নীকে 
কহিলেন,_“পুরুষোত্তমেব্ন পুণাক্ষেত্রে একবার গমন করিতে 
পারিলে, সকলের সকল দুঃখের অবসান হয়। তুমি একটুও 
অবসন্ন হইও না। সেই সব্বঙ্গলমর জগতের নাথ কাহারও 
অমন্গল-বিধান করেন নাই 1 
_ পৃতির উত্তেজনায়, কন্ঠার দৃঢতায়। কাত্যায়নী একটু 
শান্ততাবাপন্ন হইলেন। পরদিন প্রতাতে নবদ্বীপে খাত্র। করা 
ধার্য হইল। নবদীপ হইতে বাজার লোক-জন যে দিন 
পুরুষোভ্তমে রওনা৷ হইবে, সেই সঙ্গে তাহাদেরও যাওয়ার 
বন্দোবস্ত হইবে_স্থির হইয়া রহিল। 


মক ক 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


স্পা্পটি পণ চাস 
লক্ষমণোত্সব। 

পদ্মীবতীকে সঙ্গে লইয়| সন্ত্রীক ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে দিন 
নবদ্ধীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রাজধানী সে দিন এক 

অতিনব উৎসব-আনন্দে মগ্ন ছিল। 
বৈশাখী পূর্ণিমার পর, তিন দিন কাল, রাজবাটী সেই 
উৎসবে আমোদিত থাকিত। সেই উৎসবের নাম--“সারম্বত 
উত্মব।” সরশ্বতীর বরপুত্রগণ_দেশের সাহিত্যান্থরাগী 


লম্মণোত্সব। ২১ 


সাহিত্যসেবী ছ্কবি-দার্শনিক অধ্যাপকগণ-সেই উৎসবে 
আমদ্বিত ও সর্ধিত হইতেন; তাই সে উৎসবকে 'সারম্বত 
উৎসব" নামে অভিহিত করিলাম। নচেৎ, উৎসবের প্রকৃত 
নাম--'লঙ্গণোত্সব। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ লক্গণসেন 
এ উৎসবের সষ্টি কিয়াছিলেন বলিয়।, তীহারই নামান্বসারে 
এ উত্সব সাধারণতঃ 'লক্ষণোৎ্সব" নামে অভিহিত হইত। 
নবদ্বীপধিপতির প্রাসাদ__উৎসবের তিন দিন বিদ্বজ্জনগণে 
পরিপূর্ণ থাকিত+সাহিত্যিক-কবি-দাশনিকগণের প্রতিভ।-এভায় 
সে তিন দিন রাজধানী উদ্ভাসিত হইত । 

মহারাজ লক্ষণসেন স্বয়ং বিদ্ব্লনগণের পরিচর্যা করিতেন; 
ক্ষু্ই হউন ব! বড়ই হউন, সকল সাহিত্যসেবীকেই সমানভাবে 
মমাদর করিতেন। কোন্‌ কবি কি কাব্য-গ্রন্থ রচন| করিয়াছেন, 
উৎসবের তিন দিন তাহার পরিচয় লওয়া হইত; কোন্‌ দার্শনিক 
কোণ্‌ দর্শন-শাস্ত্রের কি নৃতন টীকা উদ্ধার করিয়াছেন উৎসবের 
তিন দ্রিন তাহ।র আলোচন] হইত; কোন্‌ সাহিত্যিক কিরূপ- 
ভাবে সাহিত্যের শ্রীরদ্ধি-সাধন কিয়াছেন, উত্সবের তিন দিন 
তাহা জ্ঞাপন করা হইত। সাহিত্যের ভ্রীনাদ্ধপল্পে তাহাদের 
কাধ্য-কলাপ অবগত হইয়া, নবদ্বীপাপিপতি তাহাদিগকে 
যথ।ঘোগ্য পুরস্কার।দি-প্রদনে আপ্যায়িত এবং সম্ম(ন-ভূষণে 
ভূষিত করিতেন। 

পূর্ব পূর্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর অধির্ক সমারোহের 
আয়োজন হইয়ছিল। মহারাজ লক্খাণসেন, এ বৎসর নান! 
স্থানের সাহিত্য।নুরাগী সাহিত্যসেবী-কবি-দার্শনিক প্রভৃতিকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিরাছিলেন। 


২২ . লক্ষমণ-সেন 


উৎসবের তৃতীয় দিবসে, হৃধীকেশ ভট্টাচার্য্য ॥মহাশর রাজ 
বাটীতে প্রবেশের সুবিধা পাইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি তাহাদের 
পুরী-্যাত্রার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন, 
তাহারই সহিত ভট্টাচার্য মহাশয় সে দিন উৎসব-ক্ষেত্রে 
উপস্থিত হইয়|ছিলেন। 
তাহারা যখন রাজবাড়ীতে প্রবেশ করেন, তখন একটী 
সঙ্গীতের সুধা-্বরে প্রাসাদ মুখরিত হইতেছিল। একটী বালক- 
শ্ষচারী গান গাহিতেছিল,__ 
এগ্রলয়পয়ো ধিজলে গ্বতবানগি বেদৃষ, বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্‌» 
কেশব ধৃতমীনশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ 
ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে, ধরণিধরণ কিণচক্রগরিষ্ঠে, 
কেশব-ধৃতকৃম্মশরীর, জয় জগদীশ হবে ॥ 
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্লা, শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্ন 
কেশব ধৃতশৃক্ররূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ 
শব করকমলবরে নখমভুতশূঙ্গম,। দলিতহিরণ্যক শিপুতমুতূঙ্গ মূ, 
, .. কেশব ধৃতনরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ 
ছলয়সি বিক্রমণে বর্ণিমভূতবামন। পদনধনীরজনিতঙনপাবন, 
কেশৰ বৃতবামনরপ, জয় জগদীশ হরে ॥ 
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপমূ, স্পপয়সি পয়সি শমিততবতাপম্‌, 
কেশব ধূৃততৃগুগতিরূপ, জয় জগদীশ হরে।॥ 
বিতরসি দিক্ষু রণে দিকৃপতি কমনীয়ম্‌, দশযুখমৌলিবলিং বমণীয়য 
কেশব ধৃতরামশরীর, জর জগদীশ হরে ॥ 
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদ1ভম্‌, হণহতিভীতিমিলিতযমুনাতম্‌ 
কেশব ধৃতহলধররূপ, জয় জগদীশ.হরে ॥ 
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নি্দসি যক্জবিধেরহহ শ্তিজাতম, সায়হদয়দরশিতক্বশুঘাতম্‌ 
কেশব ধৃতবুদ্ধশণীব, জয় জগদীশ হবে ॥ 
মনেচ্ছনিবহনিধনে কলসি কখবাজ্তুু ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্‌ 
কেশব পন দশ হঠ্ুর॥ 
ভ্ীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদাবমূ, * ণৃধু সখ শুতদং ভবসারমূ» 
£ কেশবধৃতদশ,বধরূপ) জয় জগদীশ হরে. 
বেদান্থদ্ধরতে জগন্তি বৃহতে ভূতগ মুখর, দৈত্যং দারয়তে, 
বলিং ছলয টা 
পৌলস্তযং জয়তে হলং কলঘতে কারুণ্যমাতন্বতে। 
মনে ন্‌ মৃচ্ছ তে দশাক|৬. .ত কৃষ্ণা তুভ্যং নমঃ1” 


চল 


সপ্তম পরিচ্ছ্দে। 


শা ৪) বস 


$ 


ব্রহ্মচারী । 


যেমন রূপ, তেমনই কণঠস্বর। নয়ন আঁকর্ণ-বিশ্রান্ত। বর্ণ 
উজ্জ্বল গৌব। পরিধানে গৈরিক বসন। মুগ্ডিত-মন্তক দণ্ডধর 
্র্চারী বালক-_ম[লব-গৌর-রাগ-যোগে তন্ময় হইরা যখন 
গান গহিতেছিলেন, শো।তৃধন্দ তাবে বিভোর হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন। ব্রহ্মচারী বালকের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষের অধিক বলিয়া 
মনে হয় না। কিন্তৃষে বাগে যে তালে যেরূপ একাগ্রতার 
সহিত তিনি গান গাহিতেছিলেন, তাহাতে অতি-বড় গায়কঙ 
স্কাহার নিকট হারি মানিয় যান। 


২৪ লক্ষমণ-সেশ। 


এত অন্ন বয়সে ত্রহ্মচারীর বেশে অমনখুদুন্দর বালককে 
এরূগভাবে গান গাঁহিতে দেখিনা, অনেকেরই মনে নানা প্রশ্ন 
জাগিরা উঠিয়াছিল। বালকের রূপ দেখিরা, বয়সের  বিধয় 
ভাবিয়া, ভট্টাচার্য মহা শয়ও একটু চঞ্চল হইয়|ছিলেন। 

«এ বালকের কি পিভামাত। নাই? পিঞাম/ত। থাকিলে' 
এই কিশোর বয়সে ইহাকে কখনই গৈরিক বম্ন পরিতে__ মস্তক 
মুগ্ডন দিতেন না| একি সন্নাসের বয়স?” 

সহসা! বিদ্যুতের ন্যায় পদ্রাবতীৰ কথা আবার তাহার মাঁনস- 
পটে জাগিয়। উঠিল। তিনি আপনা-আপনিঈ কহিলেন,_-“এই 
বানকের পিতামাতাও কি জগবন্ধুর নিকট সন্তান-দনর কামনা 
করিয়াছিল? তাই কি কিশোর বসে বালক ্রহ্মচারীর বেশ 
ধারণ করিয়াছে 1? 

এইরূগ সাত পাঁচ ভাবিয়া, কৌত্হলাক্রা , হইয়া, ভট্টাচার্য 
মহাশয় আপন সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।_এ“এ ঝানকটি কে? 
মহারাজ কোথা হইতে ইহাকে আনিয়াছেন? ইহার কি পিতা- 
মাতা নাই? এমন সুন্দর রূপ এই নবীন বরস-এ কেন 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিল ?” 

সন্গী।--“এ বালকটীকে মহারাজ আক্ষেত্র হইতে আনিয়'- 
ছেন। শুনিতে গাই, উপনয়নের পরই বালক গৃহত্যাগী হয়,_. 
পুরুযোতূমে জগবখুর চরণে আব্ম-সমর্গণ করে ।” ৪ 

্াচারধ্য মহাশয় মনে মনে কহিলেন,-“আমি যাহ 
ভাবিছি, তাহাই ঠিক। এই বালকের পিতামাতা উপনয়নে! 

“পর জগবন্ধুর চরণে ইহাকে সমপণ করিয়া গিয়াছিলেন ? তাহা, 
গর হইতেই বালক ব্রহ্মচারী-বেশে ঘৃরিয়া। বেড়াইতেছে।” 
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» অধিকততর কীতৃহলাক্রাত্ত হইয়া ভট্টাচার্য্য হট জিজ্ঞাসা 
করিঘন_-“মহারাজ উহাকে কি প্রকারে নবদ্বীপে আনিলেন? 
বাকি স্বেচ্ছায় আসিল 1” 

' ঈদী'।__“জগব্ধুর মন্দির-প্াঙ্গণে বসিয়া;বালক একদিন এই 
সুরে এই গানটীই গাহিতেছিল। দেব-দর্শনৈ গিয়া, , মহারাজ 
এই বানকের গানে আকৃষ্ট হন। তার প্র অনেক চা করিয়া 
কয়েক দিনের জন্য বালকটীকে এখানে আনিয়াছেন/ জগবন্ধু 
পাদপন্স ছাড়িয়া, বালক কি এখানে আসিতে চায়! নবদ্বীপ 
গুপ্তরন্দাবন__নবদীপেও জগবদ্ধু প্রকট আছেন,_ এইরূপ কত 
কি বুঝা ইয়া, মহারাজ বালককে সঙ্গে আনিয়াছ্ছেন। এই হিন 
দিন পরেই বালক পুরুযোত্তমে চলিয়া যাইবে ।” 

তচাধা ।-“বালক যে গানটী গাহিতেছিল, এ গান 
আর কখনও শুনি নাই।” 

সঙ্গী । _-“ত্রিলোচনের মুখে শুনিয়াছি, বালকের অদ্ুত শক্তি। 
বালক আপনা-আপনিই গান রচন! করে, আপনা-মাপনিই গান 
গাহয়। থাকে ।” 

তট্টাচর্যা।_- “বালককে বঙ্গদেশীয় বলিয়! যনে হয়। উহার 
পিতামাতার কোনও পরিচয় পাওয়। গিয়াছে কি?” 

সঙ্গী।_ত্রিলোচনের মুখে শুনিয়াছিলাম বটে; কিন্তু ঠিক 
স্মরণ হয় না। মহারাঙ্গ নবদীপাধিপতিরই রাজ্য-মধ্যে, বোধ 
হয় রাটদেশের কোনও গ্রামে, এই বালকের পিতামাতা বাস 
করিতেন। তীহার। জীবিত আছেন, কি জীবিত নাই,_ 
ত্রিলোচন বলিতে পারেন নাই।” 

্রাহ্মণ।-_-“কেমন করিয়াই বা বলিতে পারিবেন! 


২৬ রি রা 
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বালকের পিতামাতা: বালকঞচ প্রভুর পদে  সুর্ণ করিয়া 
আসিয়া আর তে ফিরিয়া চাহিতে পারেন নাই 1? 

কথাটা মনে করিতেই ব্রাঙ্গণের  নয়নকোণে অশ্রসঞ্চার 
হইল। ব্রাঙ্গণ মনে মনে কহিলেন,-«মা পদ্ম।বতী! তোমাকেও 
এইরূপে প্রভুর চরণে বিসচ্জন দিতে চলিয়াছি।” 

সঙ্গীত থ।খিলে পর, রাজসভাঃ পর্শন-শাস্ত্েরে আলোচনা 
আরম্ত হয়। ত।ট1ধ্য মহাশয় ও তার সঙ্গী সেই সময় একটু 
অন্তরালে সরিয়া আসেন। সেখানে বসিয়াই তাহারা পরম্পর 
ধ্ররূপ কথাবার্তী কহিতেছিলেন। , কথ|বভ্ভী কহিতে কাঁহতে 
ভট্টাচার্য মহাশর অগ্মনস্ক হওয়ায়, সঙ্গী উঠিয়া দাড়াইলেন 7 
কার্ধ্যান্তরে খাইবার অভিপ্রায় একশ কহিলেন। 


সক 


অফ্টম পরিচ্ছেদ। 





অপরাধ। 


সঙ্গী, ভ্রিলোচন বসুর পক্ষ হইয়া ঝাজদরবারে তদ্ির 
করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তছদেস্টে কোনও রাজকর্মাচারীর 
সহি ৩ তাহার সাক্ষাৎকারের সময় নির্দস্ট ছিল। সেই সময়ের 
বি মনে হওয়াতেই তিনি কহিলেন,_ “আমি যাই। যে 
কাধোর ভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু চেষ্টা করিবার 
সময় হইয়াছে ।” 
্রাঙ্মণ কহিলেন, ভা? জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া য়া, 
ত্রিলোচনের আর কোনও খোজ-খবর পাহয়াছেন কি?” 


জয়া | ২৭ 


হত ৮৩৬ এ ৮২৮ পদণশিতীই তি ভিসি এসি শি তি? 


সঙ্গী 1. ধতিনি রাক। 'রাগা ারেই ং আবদ্ধ আনবেন । উৎসবের 
এতিন দিন তাহার সদন্ধে বিশেষ কোনক্জগ তদ্বির হওয়ার 
সপ্তাবনা নাই। একজন রাদু্গ্রগাবীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিব ছুই একট।| পরামর্শ নিন ইখাই, অভিপ্রায়। তবে 
অপর[ধ গুরুতর |” টক 
্রহ্মণ।-_“গুনেছি, রা বাজে. 'টাকাগুলা লুট 
কংরে নিয়েছে । সে বেচারার ছোষ কি বা 
সঙ্গী।__“সে কথা মিথা। কর্থ। ব্রিলে।চন রর রি কতক- 
গুলি নিবীহ লোকের হাতে দড়ি দ্েওয়াইয়াছেঁ।” 
ব্রাহ্মণ ।--স্গের পাইক চাবি জন ও নৌকার মাঝিগণ 
দস্থাদের সঙ্গে ষড়বপ্ধ কাৰয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। সে কথ! 
ক ৩রে সত্য নয়??? 
স্গা।--“তাহার! বাধ। পড়িয়।ছে বটে; কিন্তু বেচারারা 
' নির্দোষ ।” 
ব্রাহ্মণ ।--“আপনি কি করিয়া জানিলেন 1” 
সঙ্গী।_-দত্রিলোচনকে বাচাইবার জন্য আমি যে তদ্ির 
করিতেছি, তাহাতেই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়াছি। 
সন্ধ্যার সময় ক্রিলোচনের নৌকা যখন ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হয, 
একট] পাগল সেই ঘাটে বসিয়! পাগলামি কবিতেছিল। ভ্রিলোচন 
তাহাকে মহাপুরুষ বলিরা মনে করে। ভ্রিলোচনের লোভের 
বিষয় তে। আপনার অবিদ্দিত নাই ! যতই অর্থ সঞ্চিত হইতেছে, . 
ততই তাহার সঞ্চয়ের তৃপা বাড়িয়া আসিতেছে। ঘাটের সেই 
গাগলটাকে মহাপুরুষ মনে করিয়া ভ্রিলোচন তাহার চরণে 
টাকার থলি সমর্পণ করে। পাগল-_টাকার মন্থন কি বুঝিবে? 
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বের বে ২০৯ পভ লা 


টাকাগনা 1 সামনে ন পাইয়া হাহা? করিয়া বিকট হানি হিয়া, 
টাকাগুলাকে সে জলে ছুড়িয়। ফেলিয়া দেয় ।” 

ব্রাহ্মণ ।_-“তার পর ? 

সঙ্গী ।_“ঞিলোচন যদি সত্য কথা বলিত, সেই রাত্রেই 
ডুবুরি নামাইয়া, জাল ফেলিয়া, যেমন করিয়া হউক, গঙ্গা-গর্ভ 
হইতে কতক টাকার উদ্ধার হওয়ার সস্তাবন৷ ছিল। কিন্তু মিথ্যা 
কথা৷ বলিয়া, সঙ্গিগণকে শুদ্ধ বাধাইয়৷ দিয়া, ভ্রিলোচন যে. 
অপকর্ম করিয়া বসিয়াছে, তাহণ প্রায়শ্চিত্ত নাই ।” 
_ ব্রাহ্মণ।--এত্রিলোচনের কি শাস্তি হওয়ার সন্তাবনা 1” 

সঙ্গী ।_-4এ অপরাধে গ্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হতে পারে” 

ব্রাহ্মণ ।_“আচ্ছা, সেই পাগলট1 তার পর কোথায় গেল !” 
_ সঙ্গী।-“ভ্রিলোচনের হাতেও হাত-কড়ি পুড়ল, সেও 
গঙ্গার জলে ঝাপ দিল!” 

ব্রাহ্মণ ।--“তার আর কোনও সন্ধান হ'ল না!” 

স্গী।-“কে আর সন্ধান করবে! তার কথাই আর 
উঠল না। দ্ত্যুতে টাকা লুট ক'রে নিয়েছে, সেই কথাই প্রবল 
হয়ে দাড়াল।” 

ব্রাহ্মণ ।_-“ত্রিলোচন এ সম্বন্ধে কি বলে?” 

সঙ্গী।_“মে যেকি বলে, এখন আর কিছুই ঠিক নাই। 
সে বলে,থলিতে আমার অগন্তি টাক! ছিল) পাইক- 
পেয়াদার। সে টাকা লুটিয়া৷ লইয়াছে।” 

ব্রাহ্মণ ।--“গ[ইক-পেয়াদারা লুটে নিল ?” 

সঙ্গী।--“সে তো তাই বলে। সে বলে,_মহাপুরুষ আমার 
থলিতে যত বালি পুরে দিয়েছিলেন, তত টাকা হয়েছিল। সে. 
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। টাক! গুণে স্টেষ করা যায় /না | রাজার লোকে সব লুটে 
' নিয়েছে। তার এই কথাতেই আরও গোল দাড়িয়েছে। রাজ- 
কর্মচারীর! সকলেই তার বিরুদ্ধ হয়েছে” 7; 
ত্রান্ষণ।-_“ত্রিলোচনের তবে বড় বিপদদেখছি। তিনি 
আমার অনেক আশা-তরসার স্থল ছিলেন।, কিন্তু তার এই 
বিপদের সময় আমি তার কোনই উপকার কর্তে পার্লাম না, 
বড়ই ক্ষোভ ঝুঁয়ে গেল 1” : 
সঙ্গী।”-«আ।পনি আর কি কাধে পার্বেন! কালই যখন 
সব যাত্রীদের যাওয়া স্থির হয়েছে, আপনি কি ক'রে সে স্থুযোগ 
ত্যাগ করেন! ছু'দিন থাকৃতে না পারলে তো আর কিছু তদ্বির 
কারবার স্থবিধা হয় না!” 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় আগ্রহান্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,__ 
“আমি থাকলে কিছু সুবিধা হ'তে পার্ত কৈ"?” 
সঙ্গী।-“আপনি আর কি সুবিধা ক'রতে পারেন? 
ব্যাপারটা যে রকম হ'য়ে দাড়িয়েছে, তাতে ভ্রিলোচনের উদ্ধার 
গাওয়া ঘের সন্দেহের বিষয় |” 
ব্রাহ্মণ. একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিতাগ করিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ 
হইয়া রহিলেন। সঙ্গী, ত্রিলোচন বস্থুর নানা অপকর্মের কথা 
কহিয়া. গেলেন ৷ সে কথার কতক ব্রাহ্মণের কর্ণে প্রবেশ করিল, 
কতক প্রবেশ করিল না। চিন্তার পর নূতন চিন্তায় তাহার 
প্রাণ আন্দোলিত করিয়! তুলিল। 
কথায় কথায় অপরাহ্ন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে, সভা 
তঙ্গ হইলে, সকলে যখন আপন আপন বাসায় চলিয়া গেলেন, 
 তাহারাও পরম্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়িলেন। সৃন্ধ্যাহ্িকের জন্য 
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৫ পপ ৫৯৯৮৯৯৮৯৪১৫৯৮১৮১৮৯৯৯১ ৫৯৫৯ পিতা ১৯২৫৬২৫১৯৫৮ ২৫১৮৮৬১৫১৬৯ ০১০৮৯৮১৫৬৯৮ ৪৮ 


ভট্টাচার্য্য মহাশিয় গঙ্গার তীরে গমন করিলেন ' তাহার সঙ্গী, 
ব্রিলোচন বস্থুর পক্ষে তদ্দিরের জন্য, জনৈক রাজ-কন্মচারীর 
সহিত যুক্তি-পরামর্শ করিতে গেলেন। 


ক * 
চর 


নবম পরিচ্ছেদ । 


স্পা 


বিষম সংবার্দ। 


ধাহারা পুরুষোত্তম-যাত্রার জন্য প্রন্তত ছিলেন, যথানি্দিষ্ট 
দিনে রাজ-কর্মচারিগণের তত্বাবধানে তাহার! পুরুষোত্তমাভি- 
'মুখে যাত্রা করিলেন। পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া তাহার 
পিতামাতাও সেই সঙ্গে রওনা হইলেন। 

এদিকে সারস্বত-উত্সবে সমাগত বিদজ্জনগণের বিদায়ের 
বন্দোবস্ত হইতে লাগিল ' প্রভাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনাস্তে 
মহারাজ লক্মণ-সেন, জনৈক পারিষদ সহ, আমন্ত্রিত প্রত্যেক 
সাহিত্য-সেবীর প্রবাসে গমন করিয়া আপ্যায়ন করিয়। 
আদিলেন; যথাযোগ্য অতিবাদন-পূর্বক প্রত্যেকের নিকট 
আপনার ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং 
প্রত্যেককে যথাযোগ্য বিদায় ও পাথেয় প্রদানের বন্দোবস্ত 
করিয়। দ্রিলেন। 

গ্রত্যেক সাহিত্য-সেবীর জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আবাস-স্থান 
নির্দিষ্ট ছিল। সুতরাং প্রতোকের সহিত একান্তে কথাবার্থা 
কাহার এবং প্রত্যেকের অতাব-অভিযোগেষ্ধ বিষয় অবগত 
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হইবার সুবিষ্ঠা হইয়াছিল। সকলে সকল কথা নিঃসঙ্কোচে 
ধলিতে পারিবেন,অপিচ সকলের সা ষ-রিধানে যথাসাধা সমর্থ 
'হইবেন,_-এই উদ্দেশ্ঠেই এইভাবে মহারাজ প্রত্যেকের তন 
'লইবার ব্যবস্থা করিঘ়াছিলেন।. মু 

একে একে সকল দেশের সকল “সাহিত্যিকের সঘর্ধনা 
করিয়া, মহারাজ লক্ষমণ-সেন মৈথিল-পগ্ডত্গণের জন্য নির্দিষ্ট 
আবাস-তবন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন তাহার মন 
নানা চিন্তা-তরন্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল। সভারস্তের পূর্বের 
আতাসে তিনি যে কথা গুনিয়াছিলেন, এখন সেই কথা মনো- 
মধ্যে বিশেষ-তাবে জাগিয়া উঠিল। এক শ্রীধর মিশ্র তিন 
মৈথিল পণ্ডিতগণের অপর কেহই নবছীপাধিপতির নিমন্ত্রণে 
আগমন করেন নাই। সকলেই নিমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন; 
কিন্তু মাদিলেন না কেন? শ্রীধর মিশ্রের পিক তাল করিয়। 
সেকথা তাহার শুনা হয় মাই। এখন সে কথা গুনিবার গন্ত 
চিত্ত বড়ই আগ্রহান্িত হইয়া উঠিল। সেই বাগ্রতার মধ্যে 
মহারাজ লক্ষমণ-সেন মৈথিল পঙ্িতগণের জন্য নির্দিষ্ট আবাস- 
তবনে, জীধর মিশ্রের সন্নিধানে, উপনীত হইলেন। 

ভ্ীধর মিশ্রকে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। 
মহারাজকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, শ্রীধর মিশ্র বালকের স্থায় 
কাদিয়া ফেলিলেন। শ্রীধর মিত্রের ক্রন্দনের কোনও কারণ 
বুঝিতে না পারিয়া, বুঝি বা তাহার প্রতি রাজকর্মচারিগণের 
কেহ কোনরূপ ছবণবহার করিয়াছে অন্ুমীন করিয়া, মহারাজ 
সান্বনা-বাক্যে কহিলেন,-_“আপনার প্রতি কে কি ছুব্যবহার 
করিল? অপনি নির্ভয়ে সকল কথা একাশ করুন) আমি 


৩২. লগ্ষমণ-সেন 


এখনই তাহার উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিতেছি । স্কাপনি আমার 
পৃজ্য ; স্থতরাং এ রাজ্যের সকলেরই পুজ্য। আমার রাজ্য-মধ্যে 
আপনাকে মনঃকষ্ট দেয়, এমন চঃসাহস কাহার হইল? 
আমার অপরাধ মাজ্জনা করুন। আপনি যে দণ্ডের বিধান 
করিবেন, আমি সেই দণ্ডেরই ব্যবস্থা করিব” 

ব্রাহ্মণের ক্রন্দন থামিল না। ব্রাহ্মণ বাম্পগদ্দগদ কণ্ঠে 
কহিলেন-_-“মহারাজ! আমার সর্ধনশ হইয়াছে!” 

মহারাজ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণের প্রতি 
এমন দুব্য বহার কি হইল যে, তিনি “সর্বনাশ হইল” বলিয়। 
অনুশোচনার অশ্রজলে বক্ষ প্লাবিত করিতেছেন ! 

“যে কথা জিজ্ঞাসার জগ্ত মহারাজ বাগ্র হইয়া! শ্রীধর মিশরের 
নিকট গমন করিয়াছিলেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করার আর 
তাহার অবসর হইল না। ত্রাণ কেন এমন কথ! 
বলিতেছেন ?--এখন সেই ভাঁবন।ই তাহার মনকে অধিকার 
করিয়া বসিল। মহারাজ অধিকতর ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাস! 
করিলেন,_-'কি হইয়াছে, আমায় স্পষ্ট করিয়া বনুন। আমি 
প্রাণ দিয়াও যদি আপনার কষ্টের লাঘব করিতে পারি, 
ভাহাতেও কুষ্টিত হইব না” 

মহারাজের এবম্বিধ সৌজন্টে শ্রীধর মিশ্র অধিকতর বিচলিত 
হইয়া পড়িলেন। তিনি পূর্বধৎ কাদিতে কীদিতে কহিলেন,_ 
“মহারাজ ! আপনার এত দয়া না হইলে, আপনি বঙ্গ-বিহার- 
উড়িষ্তার আধিপত্য লাত করিতে পারিবেন কেন? কিন্তু 
আপনার রাজত্বে বাস করিয়া, আপনার বাড়িতে নিমন্ত্রণে 
আসিয়া, আমার অনৃষ্টে এই ঘটিল !” 
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এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বা পরিত ত্যাগ পূর্বক রাম নিরে 
করাঘাত করিলেন । 
মহারাজ কোনই কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না; কিন্তু 
বাজ-বয়স্য মনে মনে একটু হাসিলেন ? প্রকাগ্ঠে কহিলেন, 
“মহ।বাজ ! এই পগ্ডিতটী_হয় পাগল, নয় মূর্খ 61” 
মহারাজ বয়সাকে ক্ষান্ত হইবার জগ্য এন্কারোধ করিলেন) 
কিন্তু বয়স্ত সে অন্থুরোধ না শুনিয়া উত্তর দিলেন._-“আধি 
ঘ'হ1! বলিতেছি, তাহা সত্য কি না, শালঞপে বিচার করিয়া 
দেখুন! আপ্নি বলিলেন,_-আপনি প্রাণ দিয়াও উহার কষ্টের 
লাঘব করিতে প্রপ্তত আছেন? কিন্তু পণ্িওজীর কষ্টের কথা কি, 
তাহা তো তিনি বলিলেশ না! আমারযদি আপনি কখনও অমন, 
থা কঠিতেন, আমি নিশ্যয়ই আপনার সিংহাসন, সিংহাসন 
না হউক -রাঁজ্যের একটা অংশও, প্র।থন। করিয়া বসিতাম। 
কিন্ত এমনই মূর্খ পঙিত-_যে কিছুই চাহিতে পারিল ন11” 
রাজবয়স্ত আরও কত কি বলিবার ঢেষ্ট। পাইতেছিলেন। 
তাহ।র হচ্ছ! হইতেছ্ছিল, জ্রীপর মশরকে পাগল প্রতিপন্ন করিয়া 
মহারাজকে সেখান হইতে সবাইয়। লইয়। যাহবেন। কিন্তু 
মহারাজ সেদিকে আদৌ দৃকৃপাত করিলেন না। তিনি 
বয়স্তকে ক্ষান্ত হইবার জন্য অন্ুঞোধ করিয়া, পুনরায় ব্রাহ্মণকে 
জি্ঞম। করিলেন,_“আপনি শান্ত হউন ) ক্রন্দন করিবেন ন।। 
আপনার যাহা বক্তব্য আছে, আমায় নিঃসন্কোচে বলুন। 
আমার রাজ্যে ব্রাহ্মণের মনঃকষ্ট। আমি প্রাণ থাকিতে তাহা 
সহ করিব না। আপনার মন€কষ্টের কারণ থেই হউক, আম 
তাহার যথাযোগ্য দণ্ডবিধান কারব।” 


৩৪ লক্ষমণ-সেন 


ব্রাহ্মণ “আমার অনৃষ্টের ফল আমি ভেধ্গ করিতেছি। 
অপরকে কেন দণ্ডের ভাগী কারব 1” 
বয়স্য এবার নির্বাক থাকিতে পারিলেন না; অবসর বুঝিয়া 
উত্তর দিলেন,_-“অদৃষ্টের ফল বলিয়াই যাদ বুঝিয়াছেন, তবে 
ঠাকুর, মহার।জকে দেখে এত ঘট? করে কাদা হচ্ছে কেন ?” 
বয়স্তের কথায় বাধা দিয়া মহ[রাজ পুনরায় ত্রাঙ্গণকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন,-“আপনার কি হয়েছে, আপনি বলুন। 
আমার বিনীত প্রার্থনা, আমায় সকল কথা৷ অকপটে বলুন 1”? 
মহারাজের যুখে বিনীত প্রার্থনার কথ। শুনিয়া, শ্রীধর মিশ্র 
অনুতপ্ত হইলেন। উদ্বেগের সাহত কহিতে লাগিলেন,_- 
মহারাজ ! আমার বিপদের কথা অপন।কে বলিয়। আপনাকে 
উদ্দিগ্ন করিবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না। কিন্তু মাপনাকে দেখিয়] 
আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে; আমি. আত্মতভাব গোপন 
করিতে অসমর্থ হই। তাঁর পর, আপনার করুণাপূর্ণ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া,আমার ছুঃখের কথা৷ আপনাকে বলিবার জন্য, হৃদয় 
স্বতঃই উন্ুখ হইয়া উঠিয়াছে।” 
মহারাজ ।--“আপনার কি বলিবার আছে, বলিয়া যান। 
আপনার কিবিপদ,শুনিবার জন্ঠ বড়ই ব্য।কুল হইয়া পড়িয়াছি।”) 
ব্রহ্গণ।_-“সারস্বত উৎসবে মিথিলার বছ সাহিতা-সেবী 
প্ডিতকে মহ।রাজ নিমন্ত্রণ করিয়।ছিলেন। কিন্তু একমাত্র এই 
নগণ্য ভ্রীধর মিশ্র ব্যতাত মিথিলার আর কোনও সাহত্য- 
সেবীই আপনর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আাসেন নাই।” 
বাজবয়স্য বাধা দিয়া কহিলেন,_“কেন-কেন আসেন 
নাই? নিমন্ত্রণে কি কোনও ত্রুটি হইয়াছে?” 
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্রা্গণ _-ন্া- না, নিদন্রণে কোনও জট হয় নাই। 
মিথিলাধিগতি রাজা জয়সিংহ এই মারম্বত উৎসবে প্রতিবাদী 
হষ্ঘাছেন। তিনি বলেন,_“সাহিত্যের উৎসাহ-দান জন্য 
মিথল| চির-প্রসিদ্ধ; সুতরাং নবদ্ীপের সারস্বত উৎসবে 
মিথিলার সাহিত্যিকগণ কেহ যোগদান করেন, ইহা তাহার 
বৃ প্রেত নহে) বাঞা জয়সিংহ ঘে।যণ। প্রচার দ্বারা নিমন্ত্রিত 

ওতদিগকে মবদ্বীপে আগিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন ।” 

রাজবয়স্য ।-“কি স্গর্ধী ! মিথিলা নবদ্ীপাধিপতির অধীন 
বাজ্য। নবদীপ|ধিপতির অধীন হইয়।ও জর়সিংহের এতদৃর 
সর্দী! মহারাজ! আ।দণের আর কোনও কথা শু নবার পর্বে 
জয়সংহকে উপযুক্ত শ|ান্তদ|নের ব্যবস্থ। করুন|” 

বয়পাকে শান্ত করিবার জন্য মহা! কগিলেন,_-“বিচলিত 
'হইও না) তুমি ক্ষান্ত হও |” শরীর মিএকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিশেন)-“অগরে না আসিয়াচ্ছন, নাহ আমিয়|ছেন। তজ্জন্ঠ 
অ|পনার ব্যাঞুলতার কারণ কি? রাজা জয়াসংহের আদেশ 
মান্ ম। করিয়া এখানে আগমন করায় আপনর প্রাত কোনরূপ 

এত্য|চ|র হইবে বলিয়া আপনার বোধ হয় আশঙ্ষা হইয়াছে। 

তাই বোধ হয় আপানি বিচলিত হইয়। পড়িয়াছেন। কিন্ত 
অগণার গ্রাত যাহাতে কে|নরূগ অত্যাচার না হয়, রাজা 
গয়সংহকে আমি তাহা বালয়। পাঠাইব। আপনি তজ্জন্ত 
অণুমত্র চিন্তিত হইবেন না।” 

ব্রাহ্মণ । - “মহারাজ! আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ, করিয়াছিলাম; 
না আসিলে পাছে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, তাই আসিয়াছি। 
কিন্তু মহারাজ, নিমন্ত্রণে আসিয়া আমার সর্বনাশ হইয়াছে।” 
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ব্রাহ্মণ পুনরায় কদিতে লাগিলেন। রাজ্বয়স্য বিরক্তির 
ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন,“ঠাকুর! বলেই ফেল না 
কথাটা কি? অত বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে গেলে, চ'লুবে কেন? 
সময় নষ্ট করে তোমার কীছুনি শুনৰার জন্য কে বল দীড়িয়ে 
থাকৃবে 1” 

বয়স্যের উক্ভিতে বিরক্তির ভাব প্রকাশ কারয়! মহারাজ 
ব্রাহ্মণকে কহিলেন, “ঠাকুর! এ বাতুলের কথায় আপনি 
কর্ণপাত করিবেন না। আপনার কি হইয়াছে, আমায় বলুন ) 
আমি অবশ্ঠই তাহার প্রতিকার করিব |” 

ক্রন্দন সম্ধরণ করিয়| ত্রাঙ্গণ কহিলেন,_- মহারাজ! 
প্রতিকার আর বি করিবেন! বাঁজাজ্ঞা অমান্য করিয়া নিমন্ত্রণে 
চলিয়া আসায় রাজা! জয়সিংহ আমার বাড়ী-ঘর পুড়াইয়া 
দিয়াছেন; আমার স্ত্রী-পৃত্র বন্দী। এই ছুঃসংবাদ লইয়। 
এইমাত্র গোপীনন্দন আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। 
মহারাজ! আমায় রক্ষা! করুন|” 

গোপীনন্দন পার্থে ই উপস্থিত ছিল। মহারাজের আদেশ 
পাইয়া গোপীনন্দন সকল কথা পুঞ্খন্নপুঙ্থ বর্ন করিল। কি 
করিয়া ঝাড়ীঘর লুষ্ঠিত হইল, কেমন করিয়া ঘর-ছুয়ার 
জালাইয়া দিল, (ক গাবে কেমন করিয়া শ্রীধর মিশরের পড়ী ও 
পুত্র বন্দী হইল এবং কি উপায়ে গোপীনন্দন নবদীপে পলাইয়া 
আমিল- মহারাজ সকল কথাই একে একে গোপানন্দনের 
নিকট শ্রবণ করিলেন। 

ভীধর মিশ্রের বাড়ী-ঘর লুষ্ঠনের এবং আপনার পলায়নের 
বৃত্তান্ত বর্ন করিয়া, গোপীনন্দন আরও কহিল“ মৃথিলায় 
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কি অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সঠিক বিবরণ অবিলম্েই 
আপনি জানিতে পারিবেন মিথিলায় আপনার যিনি প্রতিনিধি 
ছিলেন, তাহার নিকট হইতে পত্র লইয়া দূত আসিয়াছেন। 
দূতের নিকট আপনি সকল বৃত্তান্ত অবগত হইবেন। রাজা 
জরসিংহের আদেশে মিথিলাস্থিত আপনার প্রতিনিধি এক্ষণে 
বন্দী অবস্থায় আছেন।” 

“মিথিলার প্রতিনিধি বন্দী 1”-__গোঁপীনন্দন একি বলিল 
মহারাজ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। যাহা হউক, তিনি 
ব্রাহ্মণকে সান্তবন! করিয়া কহিলেন,_“আপনি আপাততঃ" স্থির 
হউন। যে বিষয়ে বেরপ সুব্যবস্থা প্রয়োজন, আমি শীঘ্রই 
তাহার বিহিত করিব ।” ূ 

রাজবয়স্য আশ্তর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন,_“প্রতিনিধি 
বন্দী ! কেন বন্দী হইলেন ?” | 

গোপীনন্দন কহিতে লাগিলেন,__“রাট-দেশের কেন্দুবিশ্ব 
হইতে মহারাজের এক প্রজ। সন্জীক ৬কাশীধামে গমন করিতে- 
ছিলেন। বাজ। জর়সিংহ তাহাদিগকে বন্দী করেন। বন্দী, 
আকুলি-ব্যাকুল প্রকাশ করিয়া, মুক্তির প্রার্থনা জানা ইয়া, 
বলিতেছিল,_“বন্দিভাবেই আমাদিগকে কাশীধামে শইয়া 
যাউন, বন্দিভাবেই আবার কাশীধাম হইতে ফিরাইয়া আন্ুন। 
আমর কেবল একব'ন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়। দেখিয়। 
আসিব, আমাদের মণি সেখানে আছে কি না?” 

রাজবয়স্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“মণি আবার কি? 
তারাও পাগল ন। কি ?১ 

গোপীনন্দন।--“না-তারা পাগল নন। আমিও তখন 
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সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সুতরাং সকল কাই জানিতে 
পারিয়াছি। সেই ব্রাঙ্মণ-ত্রাহ্ষণীর নয়নমণি-_একমাত্র পুত্র- 
উপনয়নের পরদিনই নিরুদ্দেশ হয়। প্রভাতে নিদ্রাতঙ্গের পর 
্রাহ্মণ দেখেন, দর্ভীগৃহ শূন্য পড়িয়া আছে। তাহাদের স্মেহের 
মণি কোথায় চণিয়া গিয়াছে । কয়েক মাস অনুসন্ধানের পর 
লোক-পরম্পরায় জানিতে পারেন, গাহাদের পুত্র দর্তীর বেশে 
বিশ্বেখরের মন্দিরে অবস্থান করিতেছে। পুত্রকে গৃহে ফিরাইয়া 
আনিবার জন্য, অন্ততঃ একবার দেখিবার অভিএ!/র, তাহার! 
বারাণসা-ধামে গমন করিতেছিলেন।” 

রাজবয়স্থ।_“একমান্্র পুক্র গৃহত্যাগী ; তাহার সন্ধানে 
্রাহ্মণ-ব্রক্ষণী কাশীধামে যাইতেছেন; রাজ! জয়সিংহ 
তাহাদিগকে বন্দী করিলেন কি অপরাধে ?--আর মিথিন্তার 
প্রতিনিধিই ব। সে জন্য বন্দী হইলেন কেন ?” 

কাশী-যাত্রী ত্রাঙ্মণ-ত্রাক্ষণীর কথা শুনিয়া, তাহার] নিরুদ্দিষ্ট 
পুত্রের অন্বেষণে কাশাধামে যাইতেছেন_-অবগত হইয়া, 
মহারাজের চিন্ত যেন একটু চঞ্চল হইল। তিনি বিস্তারিত- 
ভাবে সকল কথা শুনিবার জন্য আগ্রহান্থিত ছিলেন; কিন্তু 
গোগীনন্দন সকল বিষয় ালরূপ বলিতে পারিল না। মহারাজ 
কহিলেন,_“দূত আসিয়াছেন; তীহার নিকটই সঠিক বিবরণ 
অবগত হওয়া যাইবে ।” 

স্লীধর মিশ্রের নিকট বিদীয় লইয়া) তাহার সেবা-শুক্রধার 
বন্দোবস্ত করিঘা. মহারাজ যখন রাজতবনে প্রবেশ করিবেন। 
সন্থুখেই মন্ত্রীকে দেখিতে পাইলেন। মন্ত্রীর সঙ্গে মিথিলার 
এতিনিধির দুত উপস্থিত ছিলেন। তাহার! মহারাজের আগমন- 
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প্রতীক্ষায় অপেঞ্লা করিতেছিলেন। মহারাজকে সম্মুখে দেখিয়া 
তাহারা যথারীতি অতিবাদন করিলেন। মন্ত্রী কহিলেন,_ 
“মহারাজ! মিথিলা হইতে বিষম সংবাদ আসিয়াছে। 
আপনার প্রতিনিধি বন্দী। দুত সংবাঁদ লইয়া উপস্থিত । বিশেষ 
পরামর্শের প্রয়োজন ।” 

মন্ত্রী মহাঁশয়কে ও মিথিলা হইতে আগত দূতকে সঙ্গে 
লইয়া, সকল বিষয় শুনিবার জন্য, মহারাজ প্রকোষ্ঠাত্যত্তরে 
প্রবেশ করিলেন। 


তং স্ 


র্‌ 


দশম পরিচ্ছেদ । 


২ শ্িশীর্পীঁিটিটি 


দরবার । 


পরদিন অপরাহ্ছে দরবার বসিল। 

গ্রাসাদের পার্খে বছদুর-বিস্তৃত বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। সেই প্রাণ 
মধ্যস্থিত একটা সুরৃশ্ত অট্রালিকায় দরবার বসিত। প্রাসাদের 
পশ্চিম তোরণ-দ্বার হইতে একটা সরল প্রশস্ত রাজপথ-_সেই 
দরবার-তবনে গিয়া সম্মিণিত হইয়াছিল। দরবার-তবনের 
তিন পার্খে_ উত্তরে, পূর্ব, পশ্চিষে_অন্যান্ত যে সকল সৌধ 
বিরাজমান ছিল, তাহার কতকগুলিতে বিচারালয় বসিত, 
কতকগুলিতে প্রহরিগণ অবস্থান করিত, অপর কতকগুলির 
-কোনটীতে কোষাগার, কোন্টীতে বিদ্যালয়, কোনটিতে 
চতুষ্পাঠী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিচার-বিতাগের, শিক্ষা- 
বিভাগের, রাজস্ব-বিভাগের, শাসন-বিতাগের প্রধান প্রধান 
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কাধ্যালয়-সমূহ দরবার-ভবনের এ তিন দিক বেষ্টন করিয়া 
ছিল। দরবার-গৃহের দক্ষিণ দ্িকে-__সেই সরল প্রশস্ত রাজ- 
পথের দক্ষিণ পার্খে_দেবালয়, বাটমন্দির, অতিথিশালা, অন্নসত্র, 
জলসত্র প্রভৃতি বিদ্বমান ছিল। পথের ছুই পারের বিচিত্র 
অষ্টালিকা-সমূহে সেই বিস্তীর্ণ প্রাক্সণের অপুর্ব শোভা-সমব্ধন 
করিতেছিল। 

অপরাহ্ন তৃতীয় প্রহরে, রাজ্জতবন হইতে দরবার-গৃহ পর্য্যন্ত 
সেই সরল প্রশস্ত রাজপথের ছুই পারে, উন্ুক্তরুপাণকর 
স্বসজ্জিত সৈনিকপুরুষগণ দণ্ডায়মান হইল। দরবার-মণ্ডপ 
বেষ্টন করিয়াও চারিদিকে প্রহরিগণ সুসজ্জিত রহিল। রাজ- 
পথের শৃঙ্খলা-বক্ষার জন্ত মধ্যে মধ্যে অশ্বারোহী সৈন্ঠগণ 
 অশ্বগালন। করিতে লাগিল। 

দরবার বসিবার কয়েক দণ্ড পুর্বব হইতেই প্রধান প্রধান 
রাজকর্মচারিগণ এবং আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ দরবার-মণ্ডপে উপস্থিত 
হইয়। স্ব স্ব আসন পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন। 

দরবার-ভবনের দ্বারোদ্ব-তিতিমূলে আত্শাখা ও পুষ্পগুচ্ছ- 
বিলদ্বিত) প্রবেশ-দ্বারের উভয় পার্থ পুর্ণকুত্ত ও কদলীবৃক্ষ ৷ 
জুরক্ষিত। যে প্রকোষ্ঠে দরবার বসিবেঃ তাহ] অতি-বিস্তৃত 
এবং বিচিত্র-কারুকার্ধ্য-সমন্িত। এ্রকোষ্ঠাত্যন্তরে ষহত্রাধিক . 
ব্যাক্তির বসিবার সুসজ্জিত আসন। উপরে নুবর্ণ-খচিত রেশমী- 
ঝালর-বিমপ্ডিত চক্্রাতপ। | 

প্রকোষ্ঠে প্রবেশ-মাত্র প্রথমেই সিংহাসনের প্রতি দর্শকের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। উচ্চ-মঞ্চোপরি। যণিমাণিক্য-খচিত সেই : 
সুবর্ণ-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। সিংহাসধদর দক্ষিণ-পার্খে, অপেক্ষাকৃত : 
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উচ্চ-সতরে, ব্রাহ্মটগণের বসিবার আসন। সেগুলিও সিংহাঁসন- 
সবশ শোভা-মম্পন্ন। গুরু, পুরোহিভ এবং বিশিষ্ট পঙ্ডিতগণ 
সেই আসন সমলস্কত করিয়া থাকেন। সিংহাসনের বাম-গার্খে 
মন্ত্রিগণের) মেনাপতির এবং রাজ-সদস্তদিগের বসিবার আসন। 
সে আসনগুলিও সমধিক ওজ্ৰবল্য-সম্পন্ন। তবে সিংহাসন 
অপেক্ষা সেগুলি সাযান্ত নিম্বস্তরে অবস্থিত। সিংহাসনের 
সম্মুথে সরল পথ। সে পথ পটটবস্ত্-ম্ডিত। পথের ছুই পারে 
আসন-সযূহ শুসজ্জিত। পদোচিত সন্্রম অনুসারে প্রাদেশিক 
শাসনকর্তৃগণ, রাঁজকর্মচারিগণ এবং আমস্ত্রিত ব্যক্তিগণ সেই 
আসনে উপবেশন করিয়া থাকেন। 

দরবারে মহারাজ লক্মণ-সেনের আগমনের অব্যবহিত পূর্বে 
গ্রাসাদ-সন্নিহিত ছূর্গে পাচটী তোপধবনি হইল। তোপধবনি হইবা- 
মাত্র দরবারে সমাগত ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব আসন পরিগ্রহ করিলেন। 

অন্পক্ষণ পরেই ঘনঘন শঙ্খধ্বনি ও উনুধ্বনিতে রাঁজপুরী 
মুখরিত হইয়| উঠিল। দেববদ্ধিজে প্রণতি-পূর্ববক, দ্বাত্রিংশ জন 
নুমজ্জিত বাহনবাহী চতুর্দোলোপরি মিংহাসনে আরোহণ 
করিয়া, মহারাজ লক্ষমণ-সেন দরবার-তবন অভিমুখে যাত্র! 
করিলেন। ছত্রধারী পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া মহারাজের 
মন্তকের উপর শ্বরণছত্র ধারণ করিল; ব্যজনকারিদ্বয় উভয় পার্থ 
দণ্ডায়মান হইয়া চামর ব্যজন করিতে লাগিল। দরবার- 
মণ্ডপা তিুখে অগ্রসর হইবার সময় পথিপার্থখে যেখানে যে 
দেবমন্দির সম্মুখে গাঁড়ল, সেই স্থানে অবতরণ করিয়া দেবতার 
উ্পণে প্রণতি পূর্ব মহারাজ নির্াল্য-পুপ্ গ্রহণ করিলেন। 

মহারাজ যখন দরবার-মণ্ডপে উপনীত হইলেন, "জয় মহারাজ 
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লক্ষণ-সেনের জয়” নিনাদে দরবার-তবন প্রতিধ্বনিত হইল। 
সমাগত ব্যক্তিবর্গ দণ্ডায়মান হইয়া! মহারাজের প্রতি সম্বর্ধনা 
জানাইলেন। শরীর-রক্ষিগণ গশ্চাদন্থগমন পূর্বক মহারাজকে 
সিংহাসন-দারিধ্যে গৌছাইয়। ছিল। | 
সিংহাসন সমীপে গমন করিয়া মহারাজ লক্ষমণ-সেন প্রথমেই 
গুরু-পুরোহিত ও ব্রাঙ্গণগণের পদধূলি গ্রহণ করিলেন) ব্রাঙ্মণগণ 
সকলেই ধান্ঘদর্বাদি দ্বারা আমীর্বাদ জানাইলেন। অতঃপর 
ব্রাহ্মণগণের আদেশক্রমে মহারাঞ্জ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। 
তখন ভাট ও স্বতিবাদকগণ মঙ্গলাটরণ পূর্বক মহারাঞ্জের 
স্ততিগান আরম্ভ করিল। 
স্ততিগান সমাপ্ত হইলে, মহারাজ লক্মণ-সেন সতাস্থ সকলকে 
 সঘোধন করিয়া! বিনীত-স্বরে কহিলেন,_“আজ যে জন্ত দর- 
বারের অধিবেশন হইয়াছে, আপনার! অনেকেই তদ্ধিষয় অবগত 
আছেন। আপনারাই এ রাজ্যের বল-বুদ্ধি-তরসা। আপনাদের 
সহায়তা-রূগ স্তন্তের উপর এই রাজ্য-সৌধ দণ্ডায়মান। নবত্বীপ 
রাজ্যের সম্মান-সন্ত্-গৌরব-_সকলই আপনাদের সাহাযোর 
উপর নির্ভর করিতেছে । আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে রাজ- 
পদে প্রতিঠিত রাখিয়া আপনারাই যে সুশৃঙ্খলায় রাজকা ধার্য সম্পন্ন 
করিতেছেন, গৎ তাহ! প্রত্যক্ষ করিতেছে। অগ্ভ যে জণ্ত এই 
দরবারের অধিবেশন হইয়াছে, আপনাদের প্রধান অমাত্য 
শ্রীমান্‌ রদঘুদেব তদ্ধিষয় বিস্তৃততাবে বর্ণন করিবেন। তাহার 
মুখে সমস্ত অবগত হইয়া, যাহা কর্তব্য বলিয়া! মনে করেন, 
আদেশ করিবেন। রাজ্যের মান-সন্রম-গৌরব-গ্রতিষ্ঠা রক্ষা 
প্রভৃতি বিষয়ে আপনাদের আদেশ শিরো ধার্য্য ।” 
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এই বলিয়া! মহারাজ লক্ষণ-সেন প্রধান আমাত্যকে দরবার- 
_ খহ্বানের কারণ-পরম্পর। বিবৃত করিতে কহিলেন। 
_.. সতাস্থ সকলকে সন্বোধন করিয়া প্রধান অমাত্য রঘুদেব 
করিলেন,-“আজ যে বিষয়ের জন্য এই দরবার আহৃত হইয়াছে, 
ভাহার উপর নবদ্বীপাধিপতির। কেবল নবদ্বীপাধিপতিরই বা! 
বলি কেন-_-আপনাদের সকলেরই, মান-মন্তরম-গোৌরব সম্পূর্ণ 
ভাবে নির্ভর করিতেছে । বিশেষ কোনও মস্তব্য-প্রকাশের 
আবশ্তক নাই। আমাদের মিথিলাস্থিত প্রতিনিধির নিকট 
হইতে যে পত্র আসিয়াছে, সেই পত্রখানি গাঠ করিতেছি। 
সেই পত্রের মণ্থ অবগত হইলেই অগ্ভকার দরবারের খরুত্ব 
আপনারা উপলব্ধি করিতে পান্সিবেন।” | 
এই বলিয়া রঘুদেব সেই পত্রথানি পাঠ করিতে আরন্ত 
করিলেন। সেই পত্র,_ 

“আজ আমি বন্দী! অনেক কৌশলে এই পত্রখানি 
গঠাইতে পারিলাম। 

“মিথিলার রাজা জয়মিংহ এখন আর নবদীপাধিগতির 
প্রাধান্ত স্বীকার করিতে প্রন্থত নহেন। অধিকত্ত, তিনি নব- 
দ্বীপাধিপতির রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তত হইতেছেন। 
কি কারণে আমি বন্দী হইয়াছি) তদিষয় অবগত হইলে, রাজা 
জয়সিংহের দরাস্তিকতা ও উচ্ছঙ্খলতার পরিচয় গাইবেন। 

“তীর্ঘযাত্রিবাহী কয়েকখানি নৌকা নবদ্ীপাধিগতির প্রহরি- 
গণের তত্বাবধানে শ্রীপ্রী৬ কাশীধাযাতিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। 
রাজ! জয়সিংহের আদেশে সেই সকল নৌক] লুষ্ঠিত এবং 
ভাহার অরোহিগণ বন্দী হয়। নৌকার গ্রহরিগণ নবন্বীপাধি- 
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পতির নাম উল্লেখ করিয়াছিল। কিন্তু রাজা জয়দিংহ তাহাতে 
কর্ণপাত করেন নাই। কেন্দবিত্ব গ্রামের অধিবাসী, মহারাজের 
প্রজা ভোজদেব, তাহাকে ও তাহার সহধর্শিণীকে কাশীধামে 
পৌঁছাইয়। দিবার জন্য, অনেক কাক্ুতি-মিনতি করিয়াছিলেন । 
কিন্ত রাজা জয়সিংহ তাহাতে বিদ্রপোক্তি করিয়। বলিয়াছিলেন, 
-ঘতোমরা নবদ্বীপাধিপতির তত্বাধধানের উপর নির্ভর করিয়া 
ভীর্ঘযাত্রায় অগ্রসর হইয়াছ; যদি তাহার ক্ষমতা থাকে, তিনি 
আসিয়া! তোমাদিগের উদ্ধার-সাধন করিতে পারেন।? 
“তীর্ঘযাত্রিগণের অবরোধের সংবাদ যখন আমার নিকট 
আসিয়! উপস্থিত হয়,আমি রাজ জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করি। 
কেন্দুবিন্ববাসী তোজদ্ধেব আমার সন্মুখেই রাজা জয়সিংহের 
নিকট কাকুতি-মিনতি জানাইতেছিলেন। রাজ] জয়সিংহ তাহাকে 
যে উত্তর দেন, তাহাতে আমি অপমান বোধ করি এবং ছুই এক 
কথা বিবার চেষ্টা পাই। কিন্তু কিছু বলিবার পূর্বেই তিনি 
আমাকে বন্দী করিবার আদেশ দেন। আমার শরীর-রক্ষিগণ 
আমাকে উদ্ধারের জন্ প্রস্তুত ছিল; আমি ইঙ্গিত করিলে, 
আমার উদ্ধারের জন্য তাহারা প্রাণদানে কুষ্ঠিত হইত না; কিন্ত 
রাজা জয়সিংহের টৈন্ঠবল প্রভৃতির বিষয় বিবেচনা! করিয়া 
অকারণ কয়েকজন নিরীহ ব্যক্তির বিনাশ-সাধন কর্তব্য নহে 
বুঝিয়া, আমি তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে পরামর্শ দিই। ফলে 
আমার রক্ষিসৈন্তগণও বন্দী হইয়াছে। 
অন্যান্য ঘটন! পত্রবাহক দ্ৃতের যুখে অবগত হইবেন।” 
পত্রথানি পাঠ করিয়! রঘুদেব আরও বলিলেন;_-“আর একটি 
ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিতেছি। মহারাজের অনুঠিত সারস্বত 





এমপি? 





দরবার । ৪৫ 
১০৬৬৩ নজিসাি উনি রিবািটি জিত 


উৎসবে মিথিলার সাহিত্য-সেবী পণ্ডিতগণ নিমন্ত্িত হইয়া 
ছিলেন। কিন্ত রাজ। জয়সিংহের আদেশে তাহারা সে নিমন্ত্র 
উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অধিক বলিব কিঃ মিথিল। 
হইতে পণ্ডিত শ্রীধর মিশ্র নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন 
বনিয়া, রাজ। জয়সিংহ তাহার বাড়ীঘর পুড়াইয় দিয়াছেন এবং 
তাহার স্ত্ী-পুত্রকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীধর 
: মিশ্র এই দরবারেই উপস্থিত আছেন। তাহার আত্মীয় 
: গ্োপীনন্দন সেই দুঃসংবাদ লইয়া! আসিয়াছেন।” 

ংক্ষেপে জয় সিংহের ছুর্ব্যবহারের বিষয় আলোচনা করিয়া 
রদুদেব উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,_-“নবন্বীপাধিপতির এই 
অপমান আমাদিগের জীবন থাকিতে আমরা সহ করিব কি? 
যে মিথিলা জয় করিতে গিয়া মিথিলায় নবদ্বীপাধিপতির বিজয়- 
পতাকা উড্ডীন করিয়া, পরিশেষে বিশ্বাসঘাতকের অস্ত্রে স্বর্গীয় 
মহারাজ প্রাণদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন॥ আর পিতৃ- 
প্রাণের বিনিময়ে যে রাজ্য রাজচক্রবর্তাঁ মহারাজ লঙ্মাণসেনের 
অধিকার-ভুক্ত হইয়া আসিরাছিল। সেই রাজ্যের সামান্য এক- 
জন অধীন রাজার নিকট এ দুর্ব্যবহার_-এ অবমাননা কখনও 
কি সহ করা যায়? ধশ্বরক্ষার জন্য প্রাণদান হিন্দুর পক্ষে 
তুচ্ছ কথা। যদ্দি মিথিলার আধিপত্য বিলুণ্ত হয়, এ রাজ্যের 
কোনও হিন্দু গ্রজা শ্রীপ্রী৬কাশীধামে বিশেশ্বরের সন্ধানে 
গমন করিতে যদি এইরূপভাবে বাধা প্রাপ্ত হয়) তাহা হইলে 
হিন্দুর ধর্মকর্্ব সকলই লোপ পাইতে চলিল--বলিতে হইবে। 
ধর্শ-রক্ষার-_বিধি-রক্ষার উপায়-বিধান করিতে হইলে, আত্ম- 
সম্মান অক্ষুণ রাখিতে হইলে, আমাদের কি করা কর্তব্য?” 


৪৬ লক্ষমীণ-সেন। 


সতাস্থ সকলেই তারম্বরে বলিয়া উঠিলেন্,-“ছুষ্ট জয়- 
মিংহের উপযুক্ত দণ্ডবিধান একান্ত আবশ্তক। এজন্য আমর! 
সকলেই প্রাণদানে প্রস্তুত আছি।” 

মহারাজ লক্ষমণ-সেনের অনুযতিক্রমে রঘুদেব ঘোষণা-প্রচার 
করিলেন,_-“বিদ্রোহী রাজ! জয়সিংহকে প্রথমে নবদ্বীপে 
ডাকিয়া পাঠান হউক। তিনি যদি নবদ্ধীপে আসিয়া আপনার 
কৃতকর্মের উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে না পারেন, তাহার প্রতি 
যখাযে|গ্য দ-বিধান করা হইবে । যদি তিনি নবদ্বীপাধিপতির 
আহ্বানেও নবদ্ধীপে না আসেন, তাহ! হইলে তাহাকে ধরিয়া 
আনিবার জগ্গ মিথিলায় সৈশ্যদল প্রেরিত হইবে। এক দিকে, 
নবদ্বীপে আসিবার জন্য আদেশ-পত্র প্রেরিত হউক ; অন্য দিকে 
মিথিলা-অভিযুখে সৈন্দল অগরসর হইতে আর্ত করুক ।” 

সেই ব্যবস্থাই সকলে সমস্বরে অন্থমৌদন করিলেন। 
মহারাজ লগ্মণ-সেন স্বয়ং যুদক্ষেত্রে যাত্রা করিবার জন্য ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন। 


রঙ চা 
চে 


একাদশ পরিচ্ছ্দে। 


বিচারে । 


কয়েক দিনের মধ্যেই ভ্রিলোচনের বিচার শেষ হইল। 
ত্রিলোচনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ । তিনি যে কেবল 
রাজকোবের অর্থ অপহরণের জন্য অভিযুক্ত, তাহা নহে? 


বিচারে। ৪৭ 
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তাহার আরও পানা গুরুতর অপরাধের বিষয় বিচার-ক্ষেত্রে 
প্রমাণিত হইল। রাজকন্মচরিগণের অনেকেই তাহার বিরুগ্ধ 
পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন । সুতরাং তাহার বিক্দ্ধের কোনও 
অভিযোগেই অপ্রমাণিত রহিল না। 

ব্রিলোচনের বিরুদ্ধে সর্ধবাপেক্ষা গুরুতর অভিধোগ দ্াড়াইল 
_ রাজা! জয়সিংহের সহিত ষড়যন্ত্র। বাজ জয়্সিংহের নিকট 
উৎকোচ গ্রহণ করিয়। তিনি জয়সিংহকে নবদীগ-বাঁজ্যের 
গুপ্ত-সমাচার প্রদান করিয়াছিলেন )-বিচার-ক্ষেত্রে তদ্বিষয় 
সপ্রমাণ হইল। 

ত্রিলোচন আম্মরক্ষার পক্ষে কোনই চেষ্টা করিলেন না। 
সকল কথার উত্তরেই তিনি বলিতে আ1গিলেন১-“টাক] 
টাকা-টাকা! যত ধুলা, তত টাকা! মহাপুরুষ অগণিত 
টাক। ক'রে দিয্েছিলেন। রাজ-কর্শচারীরা সব লুটে নিয়েছে ।” 
এ তিন্ন ভ্রিলেচন আর কোনও কথাই কহিলেন না। 
ত্রিলোচনের আত্মীয়-স্বজন ছুই এক জন তাহার পক্ষে 
তদ্দির করিবার চেষ্টা গাইলেন বটে; কিন্তু সে তদ্ধিরে 
কোনই ফল হইল না। বিচারপতি ত্রিলোচনের প্রাণদণ্ডের 
আদেশ দ্রিলেন। রী 

ত্রিলোচন দণ্ডাদেশ অবিচনিত-তাবে শ্রবণ করিলেন। 
দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াও বিচারক ত্রিলোৌ০নকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন,_“তোমার কিছুই বলিবার নাই কি? যদি কিছু 
বলিবার থাকে, এখনও বলিতে পার।” 

ত্রিলোচন ভাগীরখীর দিকে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিলেন, 
“ও মহাপুরুষ! এ তিনি গঙ্গার জলে বাপ দিলেন।” এই 


৪৮ লক্ষাণ-সেন। 





শপাসিপিপীসি্পিসি 


বলিয়! পুনরায় 'যত ধুলা, তত টাকা? ইত্যাদি প্রলাপ-বাক্য 
আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। 

ত্রিলোচনের তাব দেখিয়া, কেহ কহিলেন,_“উহাঁর 
মস্তিক্ক বিকৃত্তি ঘটিয়াছে; কেহ কহিলেন,_বেটা কি. 
বদমাঁয়েস। বেটা এখন আবার কেমন পাগলামির ভাণ আর্ত 
করিয়াছে !? 

নানাজনের নানা কথা কর্ণে প্রবেশ করায় ত্রিলোচন 
উত্তর দিলেন, _“মহাপুরুষ যর্দি জল হইতে উঠেন, আমি 
প্রলাপ বকিতেছি--কি সত্য বলিতেছি, আপনিই প্রমাণ হইয়া 
যাইবে” কিন্তু ত্রিলোচনের সে কথায় কেহই কর্ণপাত করিল 
না। সে কথা বাতাসে মিশিয়া গেল। 

“আত্মরক্ষার পক্ষে গ্রিলোচন কোনই উত্তর দিতে পারিল 
না"-এবছিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া! বিচারক ত্রিলৌচনকে 
কারাগারে লইয়া যাইতে আদেশ দ্িলেন। 

হস্তপদবদ্ধাবস্থায় ত্রিলোচন কারাগারে প্রেরিত হইলেন। 
যথাসময়ে ত্রিলোচনের দগ্ডাদেশ-পত্র মহারাজ লক্ষমণসেনের 
অন্থমোদনের জন্য পাঠানগহইল। মহারাজ কর্তৃক সে আদেশ 
অনুমোদিত হইয়া আসা পর্য্যন্ত ব্রিলোচন কারাগারেই আবদ্ধ 
রহিলেন। শীঘ্রই ব্রিলোচনের ইহলীল! সাঙ্গ হইবে, ব্রিলোচন 
তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিজেন। | 

ত্রিলোচনের যথা-সর্ধস্ব রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত হইন। 
ত্রিলোচনের পরিবারবর্গ এরূপ পথের ভিখারী হইলেন। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


অনা 


পথে। 


পন্মাবতীকে সঙ্গে লইয়। পদ্মাবতীর পিতামাতা পুরুষোভতমে 
পৌছিলেন। পথে প্রায় এক মাস সময় অতিবাহিত হইল। 
পেই এক মাস কাল যে কত উদ্বেগে-কত বিতীষিকায় 
কাটিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। 

দুর পথ। বড়ই ছুর্গযু । পথে-কত বন, কত উপবন, 
কত পাহাড়, কত প্রান্তর, কত খালবিল, কত নদনদী ! দূরে 
মাঝে মাঝে নগর-গ্রাম আছে বটে; কিন্তু পথের হুর্গমতাঁর 
মধ্যে তৎসমুদায়ের স্থৃতি আপনিই মলিন হইয়া পড়ে। বিশেষভঃ, 
পথিপাশ্বস্িত অধিকাংশ গ্রাম-নগরেই খাত্রিগণকে বাত্রিবাস 
করিতে হইর়াছিল। সুতরাং তৎসমুদ্বায়ের সহিত পরিচিত 
হইবার সুযোগ প্রায়ই ঘটে নাই। মাঝে মাঝে আট দশ 
ক্রোশ অন্তরে এক একটা চটি, আছে। বনপথ ও মাঠ 
অতিক্রম করিয়া, যাত্রীরা সেই 'চটিতে' আশ্রয় লয়। চটিগুলি 
যাত্রীদের আহারের ও বিশ্রামের স্থান। মরুভূমির মধ্যে যেমন 
কচিৎ কোথাও বৃক্ষলতাদিপূর্ণ উর্বর ক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হয়, 
সেই ছুগ্গম পথের মধ্যে চটিগুলি যাত্রীদিগের সেইরূপ আশ্রয়স্থল 
মধ্যে পরিগণিত। | 

বাঙ্গালার সীমানা পার হইয়। যাত্রিগণ প্রথমে যে চটিতে 
উপনীত হন, "গড়ের চটি" নামে তাহা প্রসিদ্ধ। সেই চটির 
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আট ক্রোশের মধ্যে আদৌ জনপদাদি দৃষ্ট হয় না। বু 
নিবিড় জঙ্গল, বনু অন্ুর্বর উষর ক্ষেত্র, বহু উচ্চ-নীচ বন্ধুর 
পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া! এই চটিতে পৌছিতে হয়। 
পথের কোথাও দিবাভাগেই ব্যান্র-তল্লংকের দর্শন-লান্ত 
ঘটে, কোথাও বন্যহস্তীর বিভীষিকায় প্রাণ চমকিয়! উঠে, 
কোথাও দস্থ্য-তস্করের আতঙ্কে হৃদয় অবসন্ন হয়। এই প্রকার 
নানা-বিভীবিকাময় আট ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলে "গড়ের 
চটিতে' উপনীত হওয়া যায়। অতি প্রত্যুষে রওনা হইয়া, সারা" 
দিন পথ চলিয়া, সন্ধ্যার প্রাক্কালে যাত্রিগণ গড়ের চটিতে 
উপনীত হন। 

“গড়ের চটির? শুধুই নামছাঁক সার ৷ আশ্রয়ের উপযোগী 
কুটিরাদি এই চটীতে অতি অল্পই ছিল। প্রকাও পাচ সাতটী 
অশ্বথ-বট বৃক্ষ, আর তাহারই পার্খেপাচ সাত থানি ক্ষুদ্র 
চালাঘর;__ইহ৷ লইয়াই গড়ের চটি। চটিব্ সেই চালাঘর- 
গুলির__-কতক খড়ে ছাওয়], কতক ব1 তালপত্রে ছাঁওয়া। চারি- 
পাচখ।নি ঘরে সামান্য একটু একটু যুদিখানা দোকান ছিল। 
ষাজীদের আবশ্তকমত চাল, ডাল, লঙ্কা, লবণ, তৈল প্রতৃতি 
সেই দোকানে পাওয়। যাইত | দোকানীর] সার।দিনই প্রান 
বসিয়া বসিয়া কাটাইত। সন্ধ্যার সময় যখন যাত্রীর আসিয়া 
পৌছিত, তখন দোকানগুলি সরগরম হইয়া উঠিত। চালাঘর- 
গুলিতে যাত্রীদের প্রায়ই স্থান কুললাইত না। দুই এক জন 
যাত্রী বেশী ভাড়া দিতে স্বীকার করিয়া চালাঘরে আশ্রয় 
লইতেন বটে; কিন্তু অধিকাংশ যাত্রীকেই বৃষ্ষমূলে রাত্রি 
কাটাইতে হইত। 
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এই চটির পূর্বব গায়ে একটী দীর্ঘিক৷ ছিল। দীর্ঘিকার 
জল সুনির্থল ও নুষ্বাদু। প্রকাণ্ড দীর্ধিকা। দীর্ধিকা 
কতকাল হইতে বিদ্যমান, কেহই ভাহা ঠিক করিয়। বলিতে 
পারে না। সাধারণতঃ প্রচার-পাগুবগণ যখন পুরুষোত্তম 
তীর্থ দর্শনে গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাহারা এ 
দীর্ধিকা খনন করিয়াছিলেন। দীর্থিকার পশ্চিম পার্থে গড়ের 
চটি, অপর তিন দিক নিধিড় জঙগলে পরিপূর্ণ। প্রবাদ এই 
যে, সে জঙ্গলে ব্যাপ্রপ্ল,ক-সিংহাদি অনেক হিংঅ জীব ঝাঁস 
করে; কিন্তু তাহারা কখনও কোনও মন্থুষ্যের অনিষ্ট করে 
ন|| দীর্ঘিকাঁর জলে প্রকাও ছুইট! কুম্তীর বাস করে; কিন্তু 
ভাহারাও কখনও কোনও প্রাণীর অনিষ্ট করিয়াছে বলিয়া 
গুনা যায় নাই। 

সন্ধ্যার প্রাক্কালে চটিতে যখন যাত্রি-সমাগম হইত, যাত্রীরা 
চটির চারি দিকে আগুন জালাইয়। রাখিতেন। তাহাদের 
মধ্যের মাতব্বর ব্যক্তিরা অথবা রূক্ষিগণ জাগিয়। জাগিয়। রাত্রি 
ক|টাইতেন। বিশ্রামের জন্য চটিতে কখনও কখনও দুই এক 
দিন যাত্রিগণকে অপেক্ষাও করিতে হইত। 

পদ্মাবতীর পিতামাতা! যে দিন গড়ের চটিতে উপনীত হন, 
যাত্রীর কোলাহলে সে দিন “চটি' পূর্ণ হইয়/ছিল। নবন্বীপ 
হইতে শতাধিক যাত্রী পুরুষোত্তমাভিমুখে গমন করে? তত্র 
ঘন্তান্ত স্থান হইতেও অনেক যাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। 
অশ্বথ-ব্টবৃক্ষের ছায়াতলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কুগুলী গাকাইয়া 
যাত্রিদল দলে দলে অবস্থান করিতেছিলেন। নবদ্বীপাধিপতির 
প্রেরিত যাত্রিরক্ষক গ্রহরীরা একদিকে একট! জটলা পাকাইয়া 
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আড্ডা! লইয়াছিল। তাহাদের কেহ বা ভজন গাহিতেছিল, 
কেহ বা সিদ্ধি ঘু'ঁটিতেছিল, কেহ বা ডাল-রুটি পাকাইতেছিল। 
চটিতে অত্যধিক যাত্রি-পমাগম হওয়ায় এ দিন যাত্রিগণ সকলেই 
নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন। 
শুরুপক্ষ ; সপ্তমী তিথি। সপ্তমীর চাদ দিক কআলে। করিয়া 
সমুদ্রিত। মাঠে চাদের আলো, বৃক্ষপল্লবে চাদের আলো, দুরে 
পাহাড়ের গায়ে টাদের আলো, বুটবৃক্ষের গত্রান্তর।লাগত টাদের 
আলে! বাতাসে মিশিয়া চটি-প্রাঙ্গঈণে চিকিমিকি খেলিতেছিল। 
সকলেই নিঃশঙ্ক ; সকলেই বিশ্রাম-লাভের চেষ্টা গাইতেছেন। 
সহস৷ চটির পশ্চিম প্রান্ত হইতে ভীষণ আর্তনাদ উখিত 
হইল। কেহ চীৎকার করিয়। কাদিতে কীদিতে বলিয়া উঠিল-_ 
“গেল-গেল_গেল!” কেহ আস্ফালন করিয়া টেঁচ।ইতে 
লাগিল_-“ধর_ধর--ধর 1” একটা ক্ষীণ-কণ্ঠে ধ্বনিত হইল-- 
“মাগো, কি সর্বনাশ হল গো!” সঙ্গে সঙ্গে একটা আকুলি- 
বযাকুলি ক্রন্দনের সুর পশ্চিম-দিকের মাঠ অভিমুখে অগ্রসর 
হইতে লাগিল। 
ভীষণ আর্তনাদ ও চীৎকার শুনিয়া চটির অনেকেই সেই 
দ্রিকে ধাবমান হইলেন; টাদদের আলোকে উন্মুক্ত মাঠের 
মধ্যে সকলেই দেখিতে পাইলেন,_কয়েক জন সশস্ত্র দস্ত্য চটির 
মধ্য হইতে একটী বালিকাকে অপহরণ করিয়। লইয়! চলিয়াছে। 
স্গষ্ট দেখ! যাইতেছে, দস্থ্যুগণ মাঠের মধ্যে অগ্রসর? কিন্ত 
কেহই সাহস করিয়! তাহাদের সম্মুখীন হইতে পারিতেছে না। 
দন্থুগণ এক একবার চটির দিকে মুখ ফিরাইয়া ঢাল-তলোয়ার 
লইয়া! খেল! দেখাইতেছে; তদর্শনে চটির রক্ষিগণ অধিকতর 
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৫ পাম্পি ০১৯৫৯ ১৫৯ই৪দর্লটত ০ সা১ত৯৮ ৯০৯৯৯, ০ ৬৮৬৮/৬ ৫৯াশিপিসিসিসএসসিউসিসা সিসি াশি ত পিসি প 


আতমিত ও গশ্াৎ্পদ হইজেছে। ফলতঃ, চটির শত শত 
যাত্রী কিছুই করিতে পারিল না_-কেবল একৃষ্টে উদ্ভান্তের স্থায় 
চাহিয়া রহিল; আর তাহাদের মধ্য হইতে একটী বালিকাকে 
দ্থুরা লুটিয়া লইয়। গেল। চটির মধ্যের যে সকল প্রহরীর 
অস্্াদি ছিল, তাহারা আপনাপন অস্ত্র গ্রহণ করিয়৷ সঙ্জিত 
হইবার পূর্বেই দন্থ্যরা পলাইয়া গেল! এদিকে, সশস্ত্র প্রহরি- 
গণ দস্থ্যদের অন্থসরণ করিবার পূর্বেই সপ্তমীর চাদ অস্তমিত 
হইলেন। তখন আর অন্ধকারে দূর প্রান্তরে কাহারও কিছুই 
লক্ষ্য করিবার সামর্থ্য রহিল না। 

যে বালিকাকে দস্তযুরা অপহরণ করিয়া লইয়া গেল, তাহার 
পিতামাতার গভীর আর্তনাদে চটি কীপিয়া! উঠিল। 

তাহারা বর্ধিষু ব্যক্তি। ময়নাগড়ে তাহাদের নিবাস। 
স্হারাও পুরুধোত্তমে যাইতেছিলেন। পদ্মাবতীকে লইয়া 
পল্মাবতীর পিতামাতা যে উদ্দেশ্তে পুকষোত্তমে যাত্রা করেন, 
আপনাদের একমাত্র কন্ঠ! ললিতাকে লইয়া তাহার/ও সেই 
উদ্দেশ্তেই পুরুষোভ্তমে যাইতেছিলেন। ললিতা পদ্মাবতীর 
অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় ছিল। দেখিতেও সে অধিকতর হষটপুষট 
বলিষ্ঠ। তাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ঘপ্রায়। কিন্তু দেখিতে 
তাহাকে আরও বড় দ্েখাইত। নবযৌবনের সৌন্দর্ধ্যরাগ 
তাহার দেহে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আজ নয় কাল_-এই 
ভাবে পিতামাত। বার বৎসর কাটাইফ! দিয়াছিলেন। শেষে, 
কতকট1 পরলোকের তয়ে, কতকটা পর-লোকের গঞ্জনায়, 
তাহারা ললিতাকে জগন্নাথে সমর্পণ করিবার জন্য গমন করিতে- 
ছিলেন। চটিতে আপিয়া স্বতত্ত্র একখানি ঘর ভাড়া লইয়া, 
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কন্ঠাসহ তাহারা সেই ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন। ভ্রমেও 
তাহারা মনে করেন নাই যে, সহসা এমন বিপদ উপস্থিত হইবে ! 
কন্যাহার! পিতামাতার ক্রন্দনে সকলেই সমবেদন! প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। কেহ সাম্তবনা করিবার চেষ্টা পাইলেন 
কেহ ব৷ দিবসে দস্যুদলের অনুসন্ধান লইবেন বলিয়া আশ্বাস 
দিলেন, কেহ বা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, 
“আহা! সকলের ভাগ্যে কি এ সৌভাগ্য ঘটে? জগবদ্ধুর 
পাদপন্মে কন্যা-সমপ্পণ-কত জন্মঙ্গন্মাস্তরের পুণ্যফলে সে 
সৌভাগ্য ঘটিভে পারে”? 

সকলকাঁর সকল প্রকার মন্তব্যই পন্মাবতীর পিতামাতার কর্ণে 
প্রবেশ করিল! শেষোক্ত মন্তব্যে তাহাদের চিত্ত যেন অধিকতর 
বিচলিত হইয়! উঠিল। তীাহারাও পতি-পত্রীতে বলাবলি 
করিতে লাগিলেন--“সত্যই তো! বড় সৌভাগ্যবান ন। 
হইলে, কেহ কি আর জগবন্ধুর পাদপদ্মে কন্ঠ।রত্র সমর্পণ করিতে 
সমর্থ হয়?” ৃ 

পদ্মাবতীকে লইয়। তাহার গিতামাতা পুরুষোতমের পথে 
যতই অগ্রসর হইতে ছিলেন, পদ্মাবতীর মাতা কাত্যায়বনী দেবী 
ততই ব্যাকুল! হইয়া পড়িতেছিলেন; পন্মাবভীর পিত৷ হৃবীকেশ 
ভট্টাচার্য অনেক করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছিলেন। আজ 
চটি হইতে ললিতা অপহৃতা হওয়ায় হৃবীকেশ গত্তীকে সান্বনা- 
দানের একটু অবসর পাইলেন। যাত্রীদের সরে স্বর মিলাইয়া 
পত্ঠীকে তিনি বলিলেন।_-“দেখলে ! ইচ্ছা করলেই কি সকলে 
জগবন্ধুর পাদপন্সে উপস্থিত হ'তে পারে? জগবদ্ধুর অপার 
করুণা [তাই এই বিষম পথে পদ্মাবতীকে আমরা এখনও 
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কোলের মধ্যে রাখতে পেরেছি। খাদের কন্যা দস্ুতে লয়ে 
, গেল, ভাব দেখি-_তাদের কি অবস্থা! আমাদের এমন কোনও 
বিপদ না ঘটে, তার পাদপদ্মে কেবল সেই প্রার্থনা কর।” 
কাত্যায়নীও কতকট! বুঝিলেন। এই ঘটনায় তাহার মন 
কতকট প্রবোধ মানিবার পথ পাইল। 


চে চর 
ঙ 
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পথে আরও ছুইটা ভীষণ ঘটনা তাহাদের প্রত্যন্ষীভূত 
হয়। একদ্বিন পথ চলিতে চলিতে দিবাতাগেই তাহাদের 
পার্খ হইতে একটি বালককে ব্যাদ্রে লইয়। যায়। ব্যা্রের 
কবল হইতে পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য পিতামাতা 
প্রাণপণ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাহারা ব্যাপ্রের পিছু পিছু 
নিবিড় বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাগের কবল 
হইতে কোনক্রমেই আপনাদের প্রাণাধিক পুত্রের উদ্ধার- 
সাধন করিতে পারেন নাই। অপর ঘটনা-একটী চটিতে 
পিতামাতার ক্রোড়ে একটী বালিক। বিস্থচিকা-রোগে প্রাণত্যাগ 
করে। বালিকার কাতরতা, পিতামাতার ব্যাকুলতা_হৃধীকেশ 
ও কাত্যায়নী উভয়েই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই ছুই দৃশ্ঠ 
তাহাদের হৃদয়ে প্রকটতাবে অঞ্কিত হইয়াছিল। পুরুষোভ্তমের 
পথে তাহারা যতই অগ্রসর হইতেছিলেন, ততই এ সকল দৃপ্ত 
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তাহাদের মানসপটে উদ্দিত হইয়া পদ্মাবতীকে পুরুষোভমে লইয়। 
যাইবার ব্যগ্রতা বর্ধিত করিতেছিল। 

কিন্তু পুরুষোত্তমে পৌছিয়া আবার ভাবান্তর উপস্থিত। 
গথে আসিতে আসিতে মনে হইতেছিল; দস্থ্যু কর্তৃক অপহৃতা৷ 
ললিতার কথা! পথে আসিতে আসিতে মনে হইতেছিল»_ 
ব্যান্র-গ্রাসে নিপতিত বালকের বিষয় ! পথে আসিতে আঙিতে 
মনে হইতেছিল,__পিতামাতার ক্রোড়ে বালিকার বিস্ৃচিকায় 
মৃত্যুকাহিনী ! যতই ওঁ সকল ঘটনা মনোমধ্যে উদয় হইতে- 
ছিল, কাত্যায়নী ততই যুক্তকরে জঙ্গবন্ধুকে ডাকিতেছিলেন; 
ততই প্রার্থন1 জানাইতেছিলেন,_-“হে জগন্নাথ! হে জগতের 
পতি! এ বিপদে আমাদিগকে রক্ষা কর। আমরা যেন 
পদ্মাবতীকে প্রাণে প্রাণে লইয়া গিয়া তোমার চরণে সমর্পণ 
করিতে সমর্থ হই।” কিন্তু কাত্যায়নী এখন' সে সকল কথ৷ 
ভুলিয়। গিয়াছেন। এখন তাহার এক চিস্তা-“কোন্‌ প্রাণে 
পদ্মাবতীকে পরিত্যাগ করিয়] যাইবেন।, তিনি প্রথম যে দিন 
জগবদ্ধুকে দর্শন করিতে গেলেন, তাহার আর কোনও প্রার্থন। 
জানাইবার শক্তি হইল না; তিনি কেবল এই প্রার্থনা 
জানাইলেন_-«হে জগবন্ধু! আমঙ্জীর অঞ্চলের নিধি 'আমার 
অঞ্চল হইতে ছিনাইয়! লইও না।» তিনি যে দিন সাগরে দ্নান 
করিতে গেলেন, প্রার্থনা জানাইলেন,_“হে অনন্ত! ভোমার 
অনন্ত ক্রোড়ে কি আমার স্থান নাই? যদি পন্মাবতীকে লইতে 
হয়, আগে আমায় লও, পরে পদ্মাবতীকে লইও।৮ 

ভ্ববীকেশ কত বুঝান)? কিন্তু কাত্যায়নী কোনও কথাই 
গুনিতে চাহেন না। কাত্যায়নী বলেন,_“আগে আমি সাগরে 
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ডুবি? তার পর তুমি পন্মাবতীকে জগবন্ধুর পাদপন্সে অর্পণ করিও।” 
হৃধীকেশ দ্রিবানিশি পত্ীকে আগুলিয়। থাকেন। কেমন 
করিয়া পদ্মাবতীকে জগবদ্ধুর পাদ্পন্ে অর্পণ করিবেন, কেমন 
করিয়া পত্রীকে লইয়া! দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন,_হৃধীকেশ 
তাবিয়াই স্থির করিতে পারেন না। 

তিন রাত্রি পুরুষোত্তমে অবস্থান করিবার সন্ধপ্প । শেষ রাত্রে 
পন্ম।বতীকে জগবদ্ধুর পাঁদপদ্ে সমর্পণ করিয়া তাহাদিগকে 
দেশে প্রতারৃত্ত হইতে হইবে। 

ছুই দিন ছুই রাত্রি অতিবাহিত হইয়] গিয়াছে । আজ শেষ 
দিন। আজ শেষ রাত্রে পদ্মাবতীকে জগবন্ধুর চরণে প্রদান 
করিতে হইবে। রাত্রি অতিবাহিত হইলে, সঞ্ষল্ল তক্গ হইবে। 

পতিপত্ঠীতে সারাদিন তর্কবিতর্ক চলিল। কাদিতে পাইবেন 
ন1)__পুনবায় ফিরিয়া চাঁহিতে পারিবেন না;__হাসি হাসি মুখ 
গন্মাবতীকে অর্পণ করিয়া যাইতে হইবে । মার প্রাণ !_কেমন 
করিয়া এ কঠোর পরীক্ষায় উতীর্ণ হইবে! হৃষীকেশ অনেক 
সময় মনকে দৃঢ় করিবার চেষ্টা পান বটে; মুখে সর্বদাই 
দুটত।র ভাব প্রকাশ করেন বটে;_কিন্ত কাত্যায়নী যখন 
অতমাত্র কাতর হইয়া গড়েন, তখন তাহারও দৃঢ়তা তঙ্গ হইয়া 
যায়;_-পতিপত্রী ছুই জনেরই বক্ষস্থল তখন অশ্রজলে 
প্রমান হয়। 

পিতামাতার প্রাণ যখন এইরূপ উদ্দেগপূর্ণ, পন্মাবতীর 
ঘদয়ও তখন উদ্বেগ-পরিশূন্ত নহে। পিতামাতার ব্যাকুলতা 
দেখিলে, বালিকা তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা পায়; 
বলে,-“মা ! তুই ভাবিম্ননে? বাবা! তুমি তেব না। জগব্ন্ধ 
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মঙগলময়) তিনি অবশ্যই মঙ্গল-বিধান করিবেন। বাবা!-- 
তুমিই তো এ শিক্ষা দিয়াছ) তবে কেন আবার উতলা হও 1” 
এইরূপ কত কথায়, বালিকা, একবার জননীকে একবার 
পিতাকে সান্ত্বনা-দানের চেষ্টা পায়। কিন্তু বালিকার সে 
সাম্না-বাক্যে পিতামাতার প্রাণ প্রবোধ মানিবে কেন? 
কন্ঠার ঘুখ দেখিয়া, কন্তার কথ! শুনিয়া, তাহাদের আকুলি- 
ব্যাকুলি অধিকতর বৃদ্ধি পায়। 

পন্মাবতী যখন পিতামাতাকে কথায় সাস্বনা-দাঁন করিতে পারে 
না, তখন একান্তে রিয়। যায়; জগবন্ধুর ধ্যান করে) মনে মনে 
প্রার্থনা জানায়,_-'দয়াময়! করুণাসিন্ধ! আমার পিতা- 
মাতার প্রাণে শক্তি দেও। আমি যেন তোমার পাদপন্সে 
আশ্রয় পাই। আমার পিতামাতা যেন সন্তষ্ট মনে তোমার 
পেবায় আমায় নিয়োগ করিয়। যান। মঙ্গলময় তাহাদের যেন 
সম্কল্ল-ত্গ না হয়।” 

পদ্মাবতীর সদাই এই গ্রার্থনা__“জগবদ্ধু! আমায় আশ্রয় 
দেও।” সে যখন মন্দিরে দেব-দর্শনে গমন করে, কাঁদিয়া 
কাদিয়। বলে,-“প্রভূ! চরণে স্থান দ্বেও।” সে যখন মহাসযুদ্রে 
স্নান করিতে যায়, জলনিধিকে সম্বোধন করিয়া মনে মনে প্রার্থনা 
জানায়,-“হে অনন্ত! তোমার অনন্ত বানুকাকণার ন্যায় এই 
ক্ষুদ্র বালিকাকে চরণে একটু আশ্রয় দিও, প্রভু !” পিতামাতার 
চিত্ত স্থির হউক, তাহাদের হৃদয়ে দৃঢ়তা আস্থুক, পল্মাবতীর 
সদাই সেই চেষ্টা-সেই আকাজ্ষা। জগবন্ধুর সেবায় জীবন- 
পাত করিতে পারিলেই সে ধন্য হয়। 


₹ ৯ 
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স্পাি তাস 


সমর্পণ । 


দিন কাটিয়া গেল। পদ্মবতীর পিতামাতার করুণ ক্রন্দনে 
দিনমণি দৃকপাত করিলেন ন1। 

সন্ধ্যা আসিল। পূর্ণিমার চাদ আকাশ আলে। করিয়া শোভা 
বিস্তার করিলেন। ব্রাহ্মণ-ত্রাহ্মণীর আহাবর-নিদ্রা নাই। গঙ্গা 
স্বেমন আপনার শাবকটীকে পক্ষপুটে আবৃত কাঁরগ়া রাখে, গল্মা- 
বতীর পিতামাতা পদ্মাবতীকে আরাদিল দেইন্থাবে আগুলিয়! 
রাপিসছিলেন। কিন্তআর অপেক্ষা করিন'ন সময় নাই। 
পুর্ণিমার টার ক্রমে মন্তকের উপর আপিয়া। উদ্দিত হইলেন। 
রাঝজি দ্বিতীয় প্রহর অতীত বুণিয্। ব্রাহ্মণ-ব্রাঙ্গণীকে প্রস্তস্ত 
হইতে হইল। তখন আর কাদিবার সময় ৮'ই। শিতামাতা 
ছুই জনে পদ্মারতার হস্তধারণ পূর্বক মন্দিরে অভিমুখে গমম 
কৰিলেন। 

যেখানে তাহারা বাসা করিয়াছিলেন, সেখান হইতে মন্দির 
অর্ধ ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। একঞ্জন পাও। ছাহাদিগকে 
সঙ্গে করিয়া পথ দেখাইয়া চলিল। মন্দিরের নিকট পর্য্যস্ত 
তাহাদিগকে পৌছাইয়। দিয়া পথ-গ্রদর্শক ফিরির! গেল। তখন 
তিনষী প্রানী-ধীরে ধীরে মন্দির-প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন। 

অন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া প্রগমে ঘাহাকেই দেখিবেন, 
াহারই নিকট তাহার অজ্ঞাতসারে কন্তাকে রাখিয়া লিয়। 


৬৪ লক্ষমণ-সেন 


আসিবেন, ইহাই সঙ্কল্প ছিল। মন্দির-প্রঙ্গণে প্রবেশ করিয়া 
প্রথমেই তাহারা দেখিলেন,_-চত্বরের এক দিকে এক কোণে 
কে একজন শুইয়া রহিয়াছে। ভাহার হস্তপদমুখ সমস্তই 
গৈরিক বসনে আর্ত ।, সেযে কে, কিছুই তাহার! জানিতে 
পারিলেন না ;-_-কিছুই তাহারা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্ত 
সেইখানে সেই অজ্ঞাত অপরিচিত নিদ্রিত ব্যক্তির সন্নিকটে পন্মা- 
বতীকে বসাইয়া! রাখিয়া পিতামাতা] প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আর 
ফিরিয়! চাহিতে পারিলেন না; অন্য কথাও আর কহিতে 
পারিলেন না; কেবল কহিলেন,_-““হে জগন্নাথ! হে অনাখের 
নাথ! তোম[র চরণে আমাদের প্রাণপুতলি পদ্মব তীকে সমর্পণ 
করিয়া চলিলাম। দেখে তুমি_ রুক্ষা ক'রে তারে ।” 

পিতামাত। চলিয়৷ গেলেন। পদ্মাবতী সেই নিপ্রিত 
অপরিচিত ব্যক্তির পদপ্রান্তে বসিয়া রহিলেন। 


তক 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 


পি 


উদ্বেগে । 
সন্কল্পমত যথারীতি পদ্মাবতীকে জগবন্ধুর পাদপন্ধে সমর্পণ 
করিয়া]! পিত্বামাত উভয়েই প্রাঙ্গণের বাহিরে আসিলেন। 
কিন্তু এতক্ষণ হৃদয়ের যে দৃঢ়তা রক্ষ। করিয়াছিলেন, এখন 
তাহারা সে দুতা আর রক্ষ। করিতে পাবিলেন না। উদ্বেগের 
প্রবল বন্তায় সে বালির বাধ ভাঙ্গিয়।৷ গেল। 


উদ্বেগে । ৬১ 


হৃধীকেশ এতদিন পর্য্যন্ত অঞ্চল হিলেন। কিন্তু আজ 
(তানও বিচলিত হইলেন। কাত্যায়নীকে কহিলেন, 
“কাত্যায়নী! কর্ম শেষ হইয়াছে । আর কেন? চল, মহা- 
সমুদ্রে গিরা ঝাপ দিই ।” 

কাত্যারনী কাদিতে লাগিলেন। 

হৃযাকেশ পুনরায় কহিলেন,_“আর কেন? কি জন্য আর 
সংসারে ফিরিব? সংসারের ঘে একমাত্র বন্ধন ছিল, তাহাকেই 
যখন বিসগ্জন দিয়। চশিলাম, তখন আর কাহার মায়ায় জীবন 
বারণ করিব ?” 

ব্রাহ্মণের মনে কত ছুভাবনা উপস্থিত হইল! প্রথমেই 
মনে হইল,--দেশে ফিবিয়।ই ব। আর উপায় কি? দেশে 
সাবিকা-সংস্থানের থে একটু উপায় ছিল, পুরুষোত্তমে রওনা 
হইবার অব্যবহিত পূর্বেই তাহা তো লোপ পাইয়াছে !? 

ব্রাহ্মণের মনে পড়িল-ত্রিলোচন বস্থুর কথা। ত্রিলোচন 
পন সন্বস্বান্ত হওয়ায় তিনিও যে সর্বস্বান্ত হইয়াছেন! ত্রাঙ্গণ 
'দব্যচক্ষে ভবিগ্যৎ ঘোর অন্ধকারময় দেখিতে পাইলেন । ভীাহার 
বাহা কিছু জীবিকা-সংস্থান, সকলই ত্রিলোচন বস্থুর জিদ্বায় ছিল, 
[এলোচনের সম্পন্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ায়, তাহারও সর্ববন্থ সেই 
শঙক্ষে বাজেয়াপ্ত হইয়। গিয়াছে । এইরূপ নানী ছুরভালন।- 
ছুশ্ত্তায় ব্রাঙ্গণের হৃদ অধিকতর অভিভূত হইল। এতদিন 
বাচ্ধণ পত্ীকে প্রবোধ দিরা আসিতেছিলেন। কিন্ত আজ তিনি 
নিজেই বিচলিত হইয়া পড়িলেন) কঠিলেন,--“চল, সাগরে 
সান করিতে যাই। আর, সেই স্ানই আজ আমাদের শেষ 
নান হউক ।” 


৬২. লক্ষমণ-সেন। 


ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইলেন। কাত্যার়নী কাদিতে কাঁদতে 
পতির অনুসরণ করিলেন। 

আজ পতিপত্ী ছুই জনেই সমুদ্রের জলে জীবন বিসর্জন 
দিয়া সকল উদ্বেগের অবসান করিবেন। 

ছুই জনে জ্যেআ।লোকে সমুদ্রের পথে অগ্রসর হইতেছেন! 
নগরের সীমানা অতিক্রম করিয়া বানুকারাশির মধ্যে বেলাভূমে 
গিয়া উপনীত হইয়াছেন। ব্রান্ষণ-্রাক্মণী উভয়েরই সঙ্কল্প -. 
গযুদধে দেত্ত্যাগ। কোনদিকে দ্কপাত না করিয়া তাহারা 
উভরে অনন[মনে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। 

বেলাভূমি নীরব নিস্তন্ধ। এখন সেখানে মন্গুয্ের সযাগম 
একেবারেই নই । কিন্তু কে এ সন্াসী- ব্রাহ্গণ-্রাক্মণীর গন্তব্য 
পথে দেই গভীর রাত্রে একাকী বসি! 

সন্ন্যাসী বসিয়া বসিয়া কি করিতেছেন! বেলাভূমির 
বানুকারাশি লইয়া এক একব।র ছড়াইতেছেন, আর হো হে 
করিয়া হাপিতেছেন। মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া বলিতে- 
ছেন,_“পব মাটি-_সব মাটি 1? 

সেই বিকট চীৎকার-ধ্বনি ব্রাঙ্গণ-ব্রাঙ্গণীর কর্ণকুহরে প্রবেশ 
করিল। মেকথা সহসা যেন তাহাদের হৃদয়ে গিয়া আঘাত 
করিল। উহার একমনে সাগরের দিকে ধাবমান হইতেছ্িলেন । 
বাধা গ্রাঙড হইয়া থমকিয়া দাড়াইলেন। 

হা ভা জান্ত করিয়া সন্ন্যাসী তীহাদদগকে লক্ষ্য করিয়া 

কহিল্ন১-সিব মাটি-সব মাটি!” 
কে ৬! কি কথা বলে! গভীর রাত্রে সাগরতীরে 
বাগুধার:শি লইয়া একাকী এ কি খেসা খেলে? 


উদ্বেগে ৬৩ 


্রাদ্দণত্রাক্ষণীর যনে হইল,-“ইনি বুঝি কোনও মহাপুরুষ; 
নিত্বতে সাগরতীরে বসিয়া মাধন| করিতেছেন” 

সন্ন্যাপী আবার হাসিলেন ; হাসিতে হাসিতে কহিলেন,_- 
“কিরে !-তো7 এত রাত্রে কোথায় মর্তে চলেছিস ? হা 
হাহ]! সব শাটি-_সব মাঁটি।” 

হৃবীকেশ ভাবিলেন,_এইনি কি আমাদের মনের কথা সব 
জান্তে পেরেছেন? প্রকান্তে কহিলেন, “কাত্যায়নি! 
মরা হ'ল না। এ দেখ !-জগবন্ধু আমাদের মরণে বাধ! দিবার 
জন্য এই মহাপুরুষকে এখানে পাহার| রেখেছেন।” 

কাত্যায়নীর মর্খে মর্শখে সেই কথাটী প্রবেশ করিল। 
কাত্যার়নীর মনে হইল,-“দয়াময় আমাদিগকে মরিতে 
দিলেন ন1” 

ত্রাঙ্মণ-ব্রাহ্মণীকে নিরুত্বম দেখিয়া, সন্ন্যাসী পুনরায় হাসিয়া 
উঠিলেন। হাহা করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, 
"মরা হ'ল না!” 

হৃধীকেশ চমকির়। উঠিলেন। তিনি দুরে দাড়াইয়! অস্ফুট" 
স্বরে কাত্যায়নীকে যাহা বলিঘ়াছিলেন, মহাপুরুষ কেমন 
করিয়া তাহা জানিতে পারিলেন? হধীকেশ আবেগভরে 
ছুটিয়া গিয়া বালুকার।শিত্র মধ্যে উপবিষ্ট মহাপুরুষের চরণতলে 
নিপতিত হইপেন। তাহার সুরে স্বর যিলাইয়। কহিলেন, 
“সত্যই ঠাকুর ! মর] হ'ল না।” 

সন্াসী।--“মরা হ'ল না! কেন মরতে এসেছিলে !” 

হৃযীকেশ।--“ঠাকুর ! অন্তর্ধ্যামি! আপনাকে অধিক আর 
কিবলিব? আপনি তে। সকলই জানিতেছেন।” 


৬৪ লক্ষমণ-সেন 


সন্ন্যাসী ।--“মরণে কি ফল আছে? মাটির জন্য মিছে কেন 
মাটি হতে যাস? যাহ! গিয়াছে, মরিলে কি তাহা ফিরিয়া 
পাওয়া যায়?” 

হৃধীকেশ।--“আমাদের সংসারের অবলম্বন একমাত্র কন্ঠ]। 
সেই কন্যাকে আজ জগবন্ধুর চরণে সবর্পণ করে এসেছি । তাই 
শোকে তাপে মুহমান।” 

সন্নযাপী !_“বা !-বেশ করেছিস! যাঁর সামগ্রী তাকে 
দিয়েছিস! তার আর ছঃখ কি?” 

কাত্যায়নী কাদিতে কাদিতে কহিলেন) “ঠাকুর ! 
আমাদের যে একমাত্র কন্য। !'? 

সন্ন্যাসী বাধ! দিয়! কহিলেন,_-“মাগো | তুই তো যমের 
হাতে দিস্নি! তোর কন্যাকে তো দস্থ্যুতে অপহরণ করে 
নাই! তোর কন্যাকে তো ব্যাগ্রাসে সমর্পণ করিতে হয় 
নাই। তবে কেন তোরা এতটা উতলা! হয়েছিস! আত্মহত্যা 
মহাপাপ! মা!_দেশে ফিরে যা।” 

্রাঙ্গণ-ব্রাহ্মণী উভয়েরই মনে হইল--“সত্যই তো! সন্ন্যাসী 
ঠাকুর যাহ! বলিতেছেন, তাহার একবর্ণও তো মিথ] নর!” 
মনে পড়িল-পথের বিভীষিকাময় দশ্য-সমৃহ! মনে গড়িল__ 
গড়ের চটিতে দ্য কতৃকি বালিকার অপহর্ণ-বত্তাত্ত! মনে 
পড়িল--পথিমধ্যে ব্যাপ্ত কর্তৃক বালকের প্রাণ-সংহার! মনে 
পর়িল--অন্যত্রে বিস্চিকায় বালিকার প্রাণত্যাগ | ত্রাহ্মণ- 
ব্রাহ্মণী তখন জগন্নাথের উদ্দেশে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন,_ 
“ঠাকুর! তুমি আমাদিগকে সে সকল বিপদে রক্ষা করিয়াছ, 
সেই যথেষ্ট। আমাদের পদ্মাবতীকে আমবা যে প্রাণে প্রাণে 


৬ ০৯৫৯ পার্টি, 
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তোমার চরণে সমর্পণ করিতে পারিয়াছি, ইহাই আমাদের 
পরম সৌভাগ্য ।” 

সন্যাসী আবার কহিলেন,_“তোরা উতলা হস্নে। যাঁ_ 
তোরা দেশে ফিরে যাঁ। এখনও জীবনের অনেক কার্য্য 
অবশিষ্ট আছে। কন্ঠার জন্য তাবিস্‌ না। যাহার সামগ্রী, 
তিনিই রক্ষ। করিবেন।” 

হষীকেশ।-_“আশ্রয় কোথায় ? যাব কোথা! 

সন্ন্যাসী আব।র হা হা করিয়া হাসিলেন। হাসিতে হাসিতে 
কহিলেন,--“আশ্রয় কোথায়? এই অন্ত ব্রক্ষাণ্ডে অনস্ত কোটা 
জীবের আশ্রয় আছে, আর তোদের আশ্রয় নাই !” 

হৃধীকেশ কাভর-কণে উত্তর দ্রিলেন,“ঠাকুর ! সকলই 
জানিতেছেন)__সকলই বুবিতেছেন। তবে আর কেন বৃথা 
গ্রবোধ দেন?” 

সন্যাসী।_-“ৰৃথা প্রবোধ নয়। তোদের প্রাণাধিকা 
কন্ঠাকে-সেই সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা বালিকাকে কোন্‌ আশ্রয়ে 
আশ্রয় দরিয়া আসিব্বাছিস্‌! সেই নিঃসহায়া বালিকা যদি আশ্রয় 
পায়, তোরা এমন কর্মক্ষম দুই জন আশ্রয় খু'জিয় পাইবি না! 
তাকে যিনি আশ্রয় দ্রিয়াছেন, তোদের আশ্রত্-স্থান তিনিই 
নির্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন।” 

হৃধীকেশ অশ্বপূর্ণলোচনে উত্তর দিলেন) _-“সেইজন্যই সাগরে 
ঝশপ দিতে আসিরাছি।” 

সন্ন্য।সী কুপিত স্বরে কহিলেন,__“অবিশ্বাসি! সে বিশ্বাস 
তোদের আছে কি? সে বিশ্বাস যদি থাকিত, তাহার চরণে 
যদি আস্ম-সমর্পণ কর্তে গার্তিস্‌, শবে কি তাবনা ছিল ?” 


৬৬ লম্মণ-সেন। 


হুধীকেশের যেন চৈতন্ে দয় হইল । হ্বধীকেশ কহিলেন।_ 
“ঠাকুর! তবে কি আদেশ করেন, বলুন।” 

সন্ন্যামী।--“তগবানে বিশ্বাসবান্‌ হও । যে বিশ্বাসে বিশ্বাস- 
বান্‌ হুইয়] গন্মাবতীকে জগবন্ধুর চরণে সমর্পণ করিতে পারিয়া- 
ছিস, সেই বিশ্বাসে হৃদয়কে দৃঢ় করো। জগবন্ধু মঙ্গলময়। 
তাহার সকল কারধ্যই মঙ্গলময় ৷” 

হফীকেশ।--“ঠাকুর! অনেক সময় সে মঙ্গল যে গ্রত্যক্ষী- 
ভূত হয় না”? 

সন্ন্যাসী ।__“দর্শন-শক্তি অসম্পূর্ণ; তাই দেখিতে পাও না। 
নির্ভরতা মংশয়-মেঘাচ্ছন্ন? তাই সাফল্য-জ্যো তিষ্ষ অন্তরালভূত।” 

হৃধীকেশ অন্ধকার-পথে যেন আলোক-বর্তিকা দেখিতে 
পাইলেন। তিনি আবেগতরে কহিলেন,_“দেবতা! সময় 
সময় দ্রান্তি আসে। তাই পথ খুজিয়া পাই ন1।” 

সন্যাসী।_-“পথ সরল। পথ সুপ্রশত্ত। একটু স্থির-লক্ষ্য 
হইলে, অগ্রসর হইবার পক্ষে কোনই বিদ্ব ঘটে না। তখন 
ভ্রান্তি আপনিই দুরীভূত হয়।” 

এই বলিয়া সন্ন্যাসী উঠিয়া! দাড়াইলেন। তিনি উঠিয়া 
ধাড়াইতেই হষীকেশের মনে হইল- ঠাকুর যেন অন্তরালে 
যাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। হ্বযীকেশ অমনি চরণ ধারণ 
করিতে গেলেন; কহিলেন,_“ঠাকুর! যখন দেখ! দিয়াছেন, 
তখন সঙ্গে লউন।” 

সন্ন্যাসী আবার হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। 
হাদিতে হাসিতে কহিলেন,_-“হা-হা--হ|! সবই মাটি ! সবই 
সবই মাটি!” 


উদ্যোগে । ৬৭ 


হৃবীকেশ।-_“ঠাকুর! কি বলিতেছেন, কিছুই যে বুঝিতে 
পারিতেছি না।? 

সন্ন্যাসী আর উত্তর দিলেন না। নিমেষ-মধ্যে দৌড়িয়া 
গিয়। প্রান্তর-মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। 

“ঠাকুর। ঠাকুর! আর একবার দেখা দেও!” 

নেগথ্যে শব শুনা গেল,--“দেখা হবে আবার দেখা 
হবে।” 

হৃধীকেশ আর কোনও সাড়াশব্দ পাইলেন না। তাহার 
আকুল আহ্বান নৈশ-গগনে বায়ুপ্রবাহে মিশিয়! গেল। 
দেখিতে দেখিতে, চন্দ্রদেব পশ্চিম-গগনে ঢলিয়া পড়িলেন ১-- 
আর জল-নিধির ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া দ্রিনদ্েব উখিত 
হইয়। নবীন আলোকে দিক উদ্ভাসিত করিয়া! তুলিলেন। 


রক 


যোড়শ পরিচ্ছেদ 





উদ্যোগে! 


মিথিলায় দৃত-প্রেরণে কোনই ফল ফলিল ন1। রাজা 
জয়সিংহ দৃতের অবমাননা করিলেন। 

রাজচক্রবর্তী লক্মণ-সেনের আদেশ প্রতিপালিত হইল ন]। 
রাজ! জয়সিংহ বন্দীদিগকেও মুক্তি দিলেন না; নবধ্ীপাধি- 
পতির নিকট কোনরূপ ক্রুটি-স্বীকারও করিলেন না। অধিকল্ত 
তিনি দুতকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। দুতের সমভিব্যাহারী 


৬৮ লক্ষাণ-সেন 


একজন অস্থ্চর নবদ্ীপে ফিরিয়া যাইবার আদেশ পাইল। 
তাহার নিকট রাজা জয়সিংহ একখানি পত্র পাঠাইলেন। পত্রের 
মর্শ এই যে;-.“মিথিলা কখনই নবদ্বীপের প্রীধান্য স্বীকার 
করিবে না। নবদ্বীপাধিপতি যদ্দি মিথিলার প্রাধান্য পরিত্যাগ 
করিতে সম্মত হন, তাহ! হইলে তিনি বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিতে 
প্রস্থত আছেন। ততিন্ন, মিথিলার উপর নবদীপাধিপতি কোঁন- 
রূপ প্রাধান্য রক্ষ। করিবার আকাজঙ্ষ। করিলে, বন্দিগণকে মুক্তি 
দেওয়া হইবে না। মিথিলায় প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য 
নবদ্বীপাধিপতি যদি সৈশ্তদল প্রেরণ করেন, তাহা হইলে, তাহার 
সৈম্তদল মিথিলার সীমানায় পদার্পণ করিবামাত্র, প্রথমেই 
বন্দীদিগের শিরশ্ছেদ কর] হইবে । তার পর, সীমানা-লজ্ৰন- 
কারীদিগকে যথাযোগ্য শান্তি দেওয়া যাইবে ।” 
নবদ্বীপাধিপতির দুতরূপে যিনি মিখিলায় গমন করিয়া 
ছিলেন, তাহার নাম__বীরমিংহ। বীরপিংহের বয়ঃক্রম_ মাত্র 
দ্বাবিংশ বর্ষ। তিনি নবদ্বীপাধিপতির প্রধান সেনাপতি সংগ্রাম- 
সিংহের পুত্র । পুত্রকে দৌত্যকার্য্যে প্রেরণে সংগ্রামসিংহের 
বিশেষ আগ্রহ ছিল। পুত্রের তবিস্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবার 
অভিপ্রায়ে মহারাজকে অনুরোধ করিয়া তিনি বীরসিংহকে 
দৌত্যকার্ধ্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন পুত্র বীরসিংহকে মিথিলা- 
প্রেরণের সময় পিতা সংগ্রামসিংহ ত্রমেও বিশ্বাস করেন নাই 
ধে, মিথিলাধিপতি তাহাকে বন্দী করিবেন। মহারাজ লক্মণ- 
সেনের মনেও সে আশঙ্কা আদৌ স্থান পায় নাই। দূত 
মিথিলায় গমন করিলেই জয়সিংহ বশ্তা ক্বীকার করিবেন__ 
আদেশ-পাঁলনে বাধ্য হইবেন।_-সকলেরই এইরূপ বিশ্বাস ছিল। 


উদ্যোগে । ৬৯ 
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বীরসিংহকে মহারাজ লক্ষমণ-সেন বড়ই স্েহ করিতেন। 
বীরগিংহকে মিখিলায় প্রেরণে প্রথমে তাহার একটু অমত 
হইয়াছিল। কিন্তু সেনাপতি সংগ্রামমিংহের একাস্ত আগ্রহ- 
বশেই তিনি বীরসিংহকে মিথিলায় প্রেরণ করেন। এখন, 
জয়সিংহের ব্যবহারের বিষয় অবগত হইয়া, মহারাজ লক্ষণ-সেন 
বড়ই ব্যথিত হইণেন। সেনাপতি সংগ্রামসিংহের অস্থশোচনার 
অবধি রহিল না। রাজা জয়সিংহ যেরূপ দুর্ব্যবহার কারিলেন, 
তাহাতে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা ভিন্ন উপাধাস্তর নাই। আবার 
তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেও বীরমিংহ-প্রযুখ বন্দিগণের 
প্রাণনাশের সম্ভবনা । জয়সিংহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন:__ 
“মিথিলার সীম|নায় নবদ্বীপাধিপতির সৈন্য পদার্পণ করিব'মাত্র 
তিনি বন্দীদিগের সংহার-সাধন করিবেন।? মিথিলা-প্রত্যাগত 
অন্চর, জয়মিংহের প্রতিজ্ঞার কথ! যেরূপভাবে বিবৃত করিল,_- 
তাহাতে ছুই দিক রক্ষার আশা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে । 
মহারাজ লক্ষণ-সেন ও সেনাপতি সংগ্রাম-সিংহ উভয়েই 
চিন্তাক্ুলিত চিত্ত; উভয়েই অনেকক্ষণ কিংকর্ভব্যবিমুঢ হইয়া 
রহিলেন। পরিশেষে সেনাপতি সংগ্রামসিংহ কহিলেন, 
“মহারাজ! বৃথা ভাবিয়া কোনও ফল নাই। যাহা ঘটিবার 
ঘটিবে। আপনি আদেশ করুণ, আমরা মিথিলা-আক্রমণে 
প্রস্তুত হই।” 
মহারাজ লক্্মণ-সেন দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ করিলেন। সেনাপতির 
কথার প্রত্যুন্তরে গন্ভীরভাবে কহিলেন,_«বিষম সমস্যার বিষয় !” 
গ্রাম-সিংহ।-_-“মহারাজ ! সমস্যার বিঘয় কিছুই নাই। 
নবদ্ীপাধিপতির মান-সন্ত্রম অপেক্ষ। বীরসিংহের জীবন মূল্যবান 
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নহে। নবত্বীপাধিপতির লম্মাম-সন্্রম রক্ষার জন্য যদি ্বহন্ডে 
পুত্রের শিরশ্ছেদ করিতে হয়, সংগ্রাম-মিংহ তাহাতেও অগুমাও 
কুষ্িত নহে। অ:দেশ-প্রদানে আপনি আর দ্বিধা করিবেন না।” 

যুগপৎ হর্যে ও বিষাদে লক্গণ-সেনের হয় আন্দোলিত 
হইয়া উঠিল। মনে পড়িল, _বীরুসিংহের সেই সারল্যপূর্ণ মুখ , 
মনে পড়িল,_তাহাকে মিথিলায় প্রেরণে তাহার অনিচ্ছার 
বিষয়। যনে গড়িয়া, হৃদয় বিষাদে অভিভূত হইল। কিন্তু 
মংগ্রাম-পিংহের উৎসাহ-বাক্যরূপ বাছুপ্রবাহে সে বিবাদ-মেথ 
উড়িয়া গেল। মহারাজ মনে বনে কহিলেন,-“সংগ্রামসিংহ! 
তোমাদের স্তায় অকপট আমাত্যগণের আত্মত্যাগ-প্রভাবেই 
আঙ্জি নবদীপ-রাঁজ্যের এত প্রতিষ্ঠা--এত গৌরব! তোমাদের 
এ খগ অপরিশোধনীয়।” 

সংগ্রামসিংহ পুনরপি কহিলেন,_মহারাজ! আর 
নিশ্চিন্ত থাকিবার সময় নাই। শক্রকে আর বাড়িতে দেওয়া 
কোনমতেই কর্তব্য নহে! যুদ্ধ-যাত্রায় যতই বিল্থ ঘটিবে, 
শত্রু ততই বল-সঞ্চয়ে সমর্থ হইবে। অতএব) আর কাল- 
বিলষ ন! করিয়া, মিথিলার পথে দৈন্ত-দল অগ্রসর করিবার 
আদেশ প্রদান করুন|” 

অমাত্য-বর্গ মকলেই সেই মতের সমর্থন করিলেন। সুতরাং 
আর কোনরূপ দ্বিধ। না করিয়া মহারা লক্মণ-সেন মিথিলা- 
অভিযানে সৈন্ত-পরিচালনের আদেশ দিলেন। গজারোহী, 
অর্থারোহী, পনাতিক, ভীবনা, গোলন্দাজ প্রস্থৃতি বিবিধ 
বাহিনী মিথিলা-অভিমুখে অগ্রসর করিবার উদ্ভোগ-আয়োজন 
চলিতে লাগিল। 


ক্র 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


শোভা । 


মিথিলার রাঁজ-দরবারে দূতরূপে উপনীত হইয়া বীরসিংহ 
মথিললাধিপতির রে।ব-বৃদ্ধির কারণ হইয়াছিলেন। দ্রররার মধ্যে 
পর্ব-সমক্ষে দীড়াইয়া তিনি মিথিলাধিপতির অসম্মান-জনক 
বাক্য প্রয়োগ করেন । অন্ততঃ তাহার বাক্য-পরম্পরায় 
মিথিলাধিপতি অসম্মান-বোধ করিয়াছিলেন। তাহাতে বীর- 
দিংহের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। 

দরবারে যে সময় বীরসিংহ উপনীত হন, পুরমহিলারাও 
মনেকে অলক্ষ্যে তাহা! প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। রাজকুমারী 
শোত, দরবার-সংলগ্ন একটি প্রকোষ্ঠে বসিয়া, অন্তরালে থাকিয়া, 
সকল ঘটন! প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। 

দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইলে বীরসিংহকে যখন সতাস্থল হইতে 
স্থানান্তরিত করা হইল, শোভার মানস-পটে দরবারের সেই চিত্র 
দু অস্কিত হষ্টয়া রহিল। প্রভাতে দরবার বসিয়াছিল। মধ্যাহ্ন 
শীত হইল? কিন্ত শোভার চিন্তার আর শেষ হইল না। 

শোভা যেন সেই ভাবনায় বিতোর। শোতা ভাবিতে 
ঘগিল,_ ক সুন্বর রূপ ! এমন রূপ তো কখনও দেখি নাই!) 

শোভা মনে মনে জিজ্ঞাসা করিল,_“পিতা কেন এমন 
বঠোর আদেশ দিলেন? সেই সরল মুখপানে চাহিয়াও. কি 
ঠাহার-হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল না!” 
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্ৈ 
শ্পাসাপিসা সাপিসপিপিস্পিসা পান্টি পাপা 





পর্ম্পীপ পী্াশপি তর পিপি পাপ, 


আবার সে আপন মনেই উত্তর দ্বিল,_-“কিন্ত পিভারই বা 
দোষকি? বন্দি!_কেন তুমি উচ্ছগ্খলা প্রকাশ করিলে? 
তুমি যদি ওরূপ প্রত্যুত্তর না করিতে, তুমি যদি কোনরূপ 
উদ্ধত-তাব না৷ দেখাইতে, পিতা কখনই তোমার প্রতি এমন 
কঠোর দণ্ডের আদেশ দিতেন না। বন্দি!_কেন তোমার 
সে ছৃর্মাতি হইল?” 

শোভা আপনা-আপনিই সে প্রশ্নের উত্তর দিল,_“বৃবিযাছছি, 
আস্ম-ম্মান আত্বগৌরব স্মরণ করিয়াই তুমি ভাব প্রকাশ 
কবিয়াছিলে !” 

শোৌভ1 ভাবিতে লাগিল;_“এখন উপায় কি? কি করিলে 
বন্দীর প্রাণ রক্ষ। হম? এমন কে আছে যে, পিতার রোবানলে 
শান্তিবারি প্রক্ষেপ করিতে পারে ?? 

“আমি অন্থরোধ করিলে কি, পিতা আমার কথ! শুনিবেন 
না? 

“ছি-ছি!. আমি কোন্‌ মুখে পিতাকে অন্থুরোধ করিব ? 
পিতা কি মনে করিবেন ?” 

«আমারই বা এ ভাবনা কেন? বন্দী আমার কে? 

বন্দীর সেই অপরূপ রূপ-_পুনঃপুনঃ শোভার নয়ন-দর্পণে 
গ্রতিতাত হইতে লাগিল। যরি মরি!-কি সুন্দর মুখন্্রী! 
আকর্ণবিশ্রান্ত উদ্্বল নয়ন, ভ্রমরকৃষ্ঃ বঞ্চিম ভ্রযুগল। গ্রশ্দুট- 
গোলাপ-সন্নিত চারু গণস্থল। আর সেই সকলের মধো 
তেজস্ষিতার গ্রথর দীপ্তি শোভার নয়ন ঝলসিয়া দিল। 

শো আগন মনে কহিতে লাগিল।«এ কি স্বর্গের দেবতা! 
কি অপরাধে ইনি স্বরতরষ্ট হলেন? শুনিঘ্াছি._দেবতাদিগকে 


শোভা । ৭৩ 


শর্ত নি 2০৯৯০৯৫৯৫৯৭ ০১৮১১৫৯/পাস্পিপাা, 


ময়ে সময়ে কর্মবশে স্বগরষ্ট হইয় পৃথিবীতে আসিয়া কষ্টতোগ 
করিতে হয়। ইহাকেও কি সেই কষ্টভোগের জন্য মর্তে্ 
আসিতে হইয়াছে! কি ভীষণ পরীক্ষা !'? 

শেভা তাবিয়া কুল-কিনারা গাইল না। শোভা যত 
কথাই তাবে, বন্দীর প্রতি যতই দোষারোপ করিতে যায়; 
মনে পড়ে_বন্দীর রূপের কথা; মনে পড়ে-তাহার 
তেজস্বিতার বিষয়; মনে পড়ে-_ত্তাহা'র বীরত্বের পরিচয় । 

মহারাজ জয়সিংহের সমক্ষে বন্দী সমান উত্তর করিয়াছে। 
সেজন্য সে নিশ্য়ই দগ্ডাহ। কিন্তু সে কথা মনে করিতে 
গিয়াও শোভার মনে পড়িতে লাগিল।_-“কি তেজবিত1 _কি 
নির্ভীকতা! কোন্‌ দূর দেশ হইতে একাকী আসিয়া, প্রবল- 
প্রতাগা্ধিত নৃপতির সম্মুখে দীড়াইয়া, যে জন আপনার 
সরধ্যাদার গর্ব দেখাইতে পারেন, ভাহার সাহসিকতার কি 
তুলনা আছে! অগণিত সশস্ত্র প্রহরী তাহাকে আক্রমণ করিতে 
গেল; তিনি পর্ধীঘ।তে সকলকে বিতাড়িত করিলেন। এমন 
বীরত্ব কে কোথা দেখিয়াছে?-কে কবে শুনিয়াছে? স্বয়ং 
সেনাপতি মহাশয় দারুণ অস্ত্রচালনা করিয়! বন্দীকে আহত 
করেন; তার পর বন্দী গ্রহরিগণের করায়ন্ত হর়। উপকথারও 
এমন বীরত্ব-কাহিনী শুনা যায় না। এমন বীরের প্রতি পিত। 
কেন প্রাণদ্ডের আদেশ দিলেন? এই বীরের বীরদের 
পুরস্কবার-স্বরূপ পিতা কি ইহাকে মিথিলার সেন।পতি-পদে 
প্রতিষ্ঠত করিতে পারিতেন না? বন্দী আত্মরক্ষার জণ্ত চেষ্টা 
পাইয়াছেন। আম্মরক্ষার জন্য চেষ্টা কি অপরাধ? আৰ পেই 
অপরাধে কি গ্রাণদ্ড হইতে পারে??? 

৭ 
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পাপী 





পোনা পাতা ক পা্পা্পিিশ শণল ৫০৮ 


“আমার এ ভাবনা কেন? রাজ্যের হিতসাধন জন্য পিত। 
যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, তাহাই তিনি করিয়াছেন। পরের জন্ত 
আমি বৃথা ভাবিয়া মরি কেন? না আর ভাবিব ন1।” 

প্রকোষ্ঠ-সংলগ্ অলিন্দে শোভার বড় আদরের কাকাতুয়া 
অনেকক্ষণ হইতে 'শোতা" শোভা” বলিয়া ডাকিতেছিল; 
এইবার সেই কাকাতুয়ার প্রতি শে!ভার দৃষ্টি পড়িল। শোভা 
দ্রুতপদে দীাড়ের নিকট গিয়া কাকাতুয়ার মাথায় হাত বুলাইয়। 
আদর করিতে গেল। কাকাতুয়া শোতার হাত কামড়াইর| 
ধরিল। এমন আদ্র-_এমন কামড়-দিনের মধ্যে ছুই দশবার 
হইয়। থাকে ; শোতা৷ তাহ] হা সিয়া উড়াইয়। দেয়;__কাকাতুয়ার 
কামড়ে শোতার আদর আরও বাড়িয়া যায়। কিন্তআজসে 
কামড় শোভার ভাল লাগিল না। “দুর হ”?_-বলিগনা শোভ। 
পুনরায় প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে চলিয়া আমসিল। কাকাতুয়া৷ আরও 
উচ্চ-চীৎকারে 'শোভ। শোৌত1” বলিয়। ডাকিতে লাগিল। 

প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইবামাত্র--আবার সেইটিস্তা। বন্দীকে 
কেমন করিয়! মুক্ত করিতে পারা যায়, শোভা তখন কেবশ 
সেই কথাই.ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে চঞ্চল হইয়া 
শোভা পুনরাঁর প্রকোষ্ঠের বাহিরে যাইবার গন্য অগ্রসর হইল। 

এই সময়) শোভার পরিচ।রিক। শশব্যণ্ত শোত।কে কি 
বলিতে আমিল। শে।ভা এই পরিচারিকার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ 
হইতেই প্রকোষ্ঠে বসিয়! ছিল। বসিয়া অন্থ ভাবন! ভাবিতে 
ভাবিতে পরিচারিকার কথা শোভা এক প্রবণার ভুলিয়াই 
গিন্নাছিল। এখন পরিচারিকাকে দেখিয়া] শোভা জিজ্ঞাসা 
কারল।“তোর এত দেরী হ'ল কেন? খবর কি? বল দেখি!” 


শোভা। ৭৫ 


শোতার পরিচারিকার নাম-বৃন্দা। রাজ-সংসারে যে সকল 
গরিচারিকা ছিল, তাহাদের মধ্যে বৃন্দা শোভার বিশ্বস্তা ও 
অন্ুগতা। রাজকুমারী শোভার খাস-পরিচারিক1 বলিয়। বৃন্দ! 
পরিচিতা। বৃন্দ ভিন্ন শোভা এক দণ্ড থাকিতে পারিত না; 
আবার শোভার পরিতুষ্টি-সম্পাদন তিন্ন বন্দারও অন্য কোনও 
কার্ধ্য ছিল না। শোভার সম্তোষ-বিধানেই বৃন্দার তৃপ্তি; 
শোতার আদেশ-পালনই বৃন্দার একমাত্র কাঁধ্য। 

রাজদরধারে ঘখন বীরসিংহ উপস্থিত হন, শোভা ও বৃন্দা 
উভয়েই মে দূত দেখিরাছিল। দরবারে মহারাজ জয়সিংহের 
সমক্ষে প্রত্যুত্তর করায় তাহার প্রতি যে দণ্ডাদেশ হয়, শোত! 
ও বৃন্দা তাহাও শুনিয়াছিল। অবশেষে রক্তীজ্ত-কলেবর 
বীরসিংহকে প্রহরিগণ যখন রাজ-সভা হইতে কারাগারা ভিমুখে 
লইয়া যাইতেছিল, শোত। ও বৃন্দা তাহাও লক্ষ্য করিয়াছিল! 
তাহার পর বন্দীর কি দশা হইল,_তাহার সন্ধান লইবার জন্য, 
শোতা৷ তাহার বিশ্বস্তা-পরিচারিক৷ বৃন্দাকে পাঠাইয়াছিল। 
বন্দা সেই সংবাদ লইয়া ফিরিয়া! আমিল। বৃন্দাকে দেখিয়াই 
শোত। তাই জিজ্ঞাস। করিল,_-“খবর কি, বল দেখি?” 

বন্দা বলিতে লগিল,_“আমি তো তাদের পিছু পিছু 
বরাবর চললাম; পিলখানার ফটক পার হ'য়ে ছুর্গাবাড়ীর পথ 
ধরে বরাবর গেলাম। তার পর--” 

শোতা বাঁধা দিয়া কহিল,_“কোন্‌ পথ দিয়ে কতক্ষণে 
কোথায় গেলি, অত ব'লৃতে হবে না। বন্দী কোথায় আছেন, 
কেমন আছেন, আগে তাই বল্‌।” 

বন্দা।_-“আমি তো তাই-ই বল্ছি। ববকন্দাজের কোন্‌ 
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পথ দিয়ে কোথায় নিয়ে গেল, আমি কেমন করে তাদের সঙ্গে 
গেলাম, আগে তা শোন; তার পর তো? 

শোৌত]1।--“ও সব বাজে কথা এখন রেখে দে। এখন 
আমি য৷ জিজ্ঞাসা কর্ছি, তারই উত্তর দে!” 

বৃন্দা!_“আমিও তো তাই-ই বলছি! এত দুর থেকে 
হাপাতে ইাপাতে আস্ছি, একটু হাপ ছাড়তে দাও! মানুষের 
কি একটু সুখ-অস্থখ নেই? তোমার এমন তর সয় না জান্লে, 
আমি জিরিষ্নে-খিতিয়ে একটু দেরী করেই আদ্তাম |” 

শোভ1।--“তুই যতগুলো কণা বলৃণি, তার সিকি কথাও 
বল্তে হ'ত না। এক কথাতেই তুই উত্তর দ্বিতে পার্তিস্‌। 
কিন্তু আসা অবধি তুই আবোল-তাবে।ল কতই কি বকৃতে আরন্ত 
ক'রেছিম্‌।” ণ 

বৃন্দা।-_“আচ্ছা তাই। এক কথায়ই উত্তর দিচ্ছি। তুমি 
কি প্রিজ্ঞাস1 কর্বে_ক'রে।1” 

শোভ। আগ্রহ-সহকারে পুনরায় সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিল; কহিল)__“বন্দী কেমন আছেন?-তুই কেমন দেখে 
এলি--তাই বল।” 

বৃন্দা।-_“আমি তে। তাই বল্ছি। বন্দী তাল আছেন-_বেশ 
আছেন। কেমন, যা জিজ্ঞাস! ক'রূলে উত্তর পেয়েছ তো!” 

শোভা ।-_“আমি ত1 জিজ্ঞাসা ক'বৃছি না। আমি জিজ্ঞাসা 
কর্ছি কি- তার সুশ্রযার কিকি রন্দোবস্ত হয়েছে? ক্ষতবিক্ষত 
রক্তাক্ত দেহে কোনও ওষধ-প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে কি? 
রাজ-টৈগ্ঘকে সেখানে দেখতে পেলি কি? ওষধ-পথ্যের কিরূপ 
ব্যবস্থা হ'য়েছে, কিছু শুনে এলি কি?” 


শোভা । ্ 
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বৃন্দা।--“ব্যবস্থা কিছু না হ'লে, তুমি কিছু কর্বে নাকি?' 

শোভা ।--“কর্বার না কর্বার কথা কিছু বল্ছি ন1। 
কেবল এ কথাট। জান্বার জন্য আমার একটু আগ্রহ হ'য়েছে। 
একটা কথায় উত্তর দিলে, সব চুকে যায়। তা নয়; তুই নান! 
কথা বল্ছিস 1) 

বন্দা।--“তোমার সেই একটা কথা যে কি, তা তো আমি 
এ পর্য্ত্ত বুঝতে পার্লাম না।এঁ কি তোমার একটা কথা 
জিজ্ঞাসা! তা যাকৃ; তোমার যত কথা মনে আছে, তুমি সাধ 
মিটিয়ে জিজ্ঞাসা কর। আমি সব কথার উত্তর দিচ্ছি।” 

এই বলিয়া বৃন্দা একে একে সকল কথা বিবৃত করিল। 
বন্দী কি অবস্থায় কোথায় রক্ষিত হইয়াছেন; রাজ1 জয়সিংহ 
তাহার সুশ্রষার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন; এখন তাহার 
শরীরের অবস্থ! কিরূপ আছে;_বৃন্দা সকল কথা বিবৃত 
করিল। অবশেষে অতি মৃছুস্বরে কহিল;__“তুমি কি একবার 
তাকে দেখতে চাও ?” 

শোভার মনে হইল,_শোভ1 একবার গিয়া! দেখিয়! 
আসে।' কিন্তু প্রকাশ্তে কহিল,_“সে কে! আমি কেন তাকে 
দেখতে যাব?” 

মনের তাব বুঝিতে বৃন্দার বাকি রহিল না। বৃন্দা তাই 
বলিয়া উঠিল,__“তাতে আর হানি কি? তিনি অতিথি। গ্রহ 
ফেরে বন্দী হ'য়েছেন। তার সুশ্রষা করাকি কর্তব্য নয়? 
একবার দেখে আস্বে বই ত নয়,__তায় আর দোষ কি? আমি 
চুপি চুপি তোমায় নিয়ে যাব ;--কেউ জানতে পার্বে ন1।” 

শোভা মাথা নাড়িল? সম্কুচিত হইয়! কহিল,__“তাঁও কি 
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হ'তে পারে! পিতা জান্তে পারলে, কি ব'লবেন? লোকে 
কি মনে করবে?” 

এই বলিয়া শোত| পুনরায় বৃন্দাকে জিজ্ঞাসা করিল, 
“বন্দীর প্রাণ-দণ্ডাদেশ সব্ঘদ্ধে আর কি কিছু শুনেছিস্‌ ?” 

বৃন্দা।--“মহাবাজ জয়সিংহের আদেশ কখনই লঙ্ঘন হ'বার 
নয়। শনিবার অমাবস্তার রাত্রে চামুগ্ডার নিকট বন্দীকে 
বলি দেওয়া হবে।” 

শোভা শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল,_ 
'পিত। কি নিষ্ঠুর! একবার তাহার মনে হইল, বন্দীকে 
ছাড়িয়া! দিবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করে । একবার মনে 
হইল,_বন্দীকে কৌশলে কোথাও লুকাইয়া রাখে । এক 
ৰার মনে হইল,_নিজে গিয়া! জোর করিয়া বন্দীকে মুক্তি 
দেয়। সঙ্গে সঙ্গে শোভা গ্রতিজ্ঞা করিল,_-“যেমন করিয়াই 
হউক, বন্দীকে বাচাইব।” 

শোভাকে অনেক ক্ষণ নীরব থাকিতে দেখিয়া, বৃন্দা জিজ্ঞাস! 
করিল।-“তুমি কি ভাবছ, বল দেখি ?” 

“ভাব ছি--বন্দীকে কি ক'রে মুক্ত ক'র্তে পারি।” 

বৃন্দা আশ্চর্য্যান্থিত! হইয়া! কহিল,_-“সে কি কথা বলছ? 
ভুমি কি ক'রে বন্দীকে যুক্ত কর্‌তে পারবে 1” 

শোভা ।--“তুই কিছু উপায় তেবে দেখ, দেখি!” 

ইহার পর শোভা ও বৃন্দা অনেকক্ষণ কি পরামর্শ করিল। 
পরিশেষে শোত। বলিল,--“আচ্ছা। তাই হবে ।" 


₹হ রস, 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ । 


পাটি শত তী 


উদ্বেগে । 


বীরসিংহের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়া মিথিলাধি- 
পতিও নিরুদ্ধেগ নহেন। রাচক্রবর্তী লক্মণ-সেনের সহিত 
বিবাদ তাহাতে অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। রাজ] জয়সিংহ 
মনে করিয়াছিলেন, দুতকে বন্দী করিলেই লক্ষণ-সেনের সহিত 
সন্ধি-স্থাপনের পথ প্রশস্ত হইয়া আসিবে । বীরসিংহ-_তাহার 
প্রধান সেনাপতি সংগ্রমসিংহের পুত্র; তাহারও অত্যন্ত প্রিষ্ব- 
পাত্র। সুতরাং বীরসিংহকে বন্দী করিলে, বীরসিংহের প্রাণ 
নাশের আশঙ্কায়,লক্ণ-সেন নিজেই সন্ধির প্রস্তাব করিয় পাঠাই- 
বেন। আর, তাহাতে অল্লায়াসেই মিথিলার সহিত নবদ্বীপের 
বিবাদ মিটিরা যাইবে। কিন্তু ঘটনাচক্র অন্য পথ পরিগ্রহ 
করিল। জয়সিংহ যাহ! মনে করিয়াছিলেন, ঘটনা-চক্রে তাহার 
বিপরীত ব্যাপার সংঘটিও হইতে চলিল। বীরসিংহ দরবারে 
দাড়াইয়া মিথিলাধিপতির অবমাননা করিয়াছেন। রাজ্যের 
সম্মান-সন্ত্রম অক্ষু্ন রাখিতে হইলে প্রাণদণ্ডই তাহার উচিত 
শান্তি। সে ক্ষেত্রে রাজা জয়সিংহ কোনই উপায়াস্তর গ্রহণ 
করিতে পারেন ন1। 

রাজা জয়সিংহ বন্দীর বিষয় তাবিতেছেন। এমন সমর 
রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,_“যে পাত্রের বিষয় বলেছিলেন, তার 
কি হাল?” 


৮০ লক্ষণ-সেন। 

রাজ! জয়সিংহ দীর্ঘানশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,__ 
“বাণি! সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল! শোস্তার উপযুক্ক পাত্র আমি 
খুঁজিয় পাইতেছি না।” 

রাণী।__“শোভার বয়ঃক্রম চতুর্দশ বর্ষ উত্তীর্পপ্রায়। আর 
কোনরূপেই কন্ঠাকে অনূা রাখা যায় না। একটী একটী দিন 
যাচ্ছে, আর শোতার বিবাহের চিন্তায় আমার শরীরের এক এক 
ছটাক রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। আমার ব্যায়রাম-পীড়া আর কিছুই 
নয়? ব্যায়রাম-পীড়া মাত্র__শোগ্ছার বিবাঁহের চিন্তা। অনেক 
দেবতার আরাধনা ক'রে, অতগিনীর একমাত্র কন্যা” 

বলিতে বলিতে রাজ্জী কীদিয়া ফেলিলেন। জয়সিংহ সাম্ত্না- 
ঘ্ান-ব্যপদেশে কহিলেন।_“তুমি আর দ্রিন কয়েক অপেক্ষ। 
কর। এবার আমি শোতার বিবাহের ব্যবস্থা না করিয়া অন্ত 
কিছুই করিব ন1।” 

রাণী।__“আপনি যে বলেছিলেন, নবদ্বীপে একটী পাত্র 
আছে? সেপাত্রের কি হ'ল?” 

জয়সিংহ।--“রাণি! সেই জন্যই তৌ আজ আমি এত 
চিন্তা্থিত। আজ আমি যে যুবকের প্রাণদণ্ডের আদেশ ঘোষণ! 
করেছি, ভাহারই সহিত আমি শোভার বিবাহ দিব মনে 
করেছিলাম । কিন্তু তাগ্যদৌষে সকলই বিপরীত হ'ল 1” 

রাণী শিহরিয়া উঠিলেন; আশ্চর্য্যান্থিত| হইয়া কহিলেন।_- 
“এ! তাহারই সহিত শোৌভার বিবাহ দিবেন, স্থির 
করেছিলেন 1” 

জয়সিংহ।_-“আমি অনেক দিন হইতে এ পাত্র মনস্থ করিয়া 
'রাখিয়াছিলাম। উহারা আমাদের পাল্টী ঘর। উহাদের 
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আদি-বস এই মিথিলায়। রাজা বল্ল/ল-সেন যখন মিথিল| 
অধিকার করেন, সেই সময়ে উইরা এ দেশ পরিত্যাগ করিয়। 
নবদধীপে গিয়৷ বসবাস আরম্ত করেন। এই খিবাহ সম্পন্ন 
হইলে, কুলেখীলে যেমন মুখ উদ্্বল হইত, তেমন যোগ্যে 
যোগ্যের মিলন ঘটিত। আমার শোতা যেমন শেতাময়ী; 
বীরসিংহও সেইবপ কন্দর্প-কান্তি। এ মিলন সংঘটিত হইলে, 
আমাদের আনন্দের অবধি থাকিত না। হায় বিধাতা !-- 
তোমার মনে এই ছিলি?” 

রাজা জয়মিংহ শিরে করাঘ।ত করিলেন। 

রাণী।_“এই কার্য কি কোনও প্রকারেই সম্পন্ন হ'তে 
পারে না?” 

জর্লিংহ।--“বীরসিংহের পিতার সহিত এক সময়ে এ 
বিষয়ে আম|র কথাবার্তা হইয়াছিল। তিনিও এই বিধাহে 
সম্মত ছিলেন। কিন্তু এখন আর কোনই সম্ভাবনা নাই. 
বিশেষতঃ বীরপিংহের প্রাণ্ডের আদেশ কোনও প্রকারেই 
রহিত করিতে পারিব না।” 

রাণী।_'তবে উপায়!” 

জয়সিংহ।--“উপায় আরকি? আর কয়েক দিন পরেই 
বীরসিংহের পিতা সংগ্র।মসিংহ, মহারাজ লগ্ষণ-সেনের দক্ষিণ- 
হস্তরূপে, মিথিলার উচ্ছেদ-সাধনে আগমন করিবেন। তখন, 
অন্য কোনও শুভ প্রস্তাবের পরিবর্তে, কাঁমান-বন্দুক লইয়া 
তাহার সহিত আলাপ করিতে হইবে ।” 

রাণী।--“ঘুদ্ধ রাজ্য লইয়া। আমাদের একমাত্র কন্]। 
রাজ্যে আমাদের কি প্রয়োজন? বীরসিংহের হস্তে কন্তা ও 


৮২ লক্ষাণ-সেন। 


রাজ্য ছুই-ই যদি আমরা সমর্পণ করি, বিবাদ এখনই তো! 
মিটিয়া যায়!” 

জয়সিংহ।-_-“রাণি! সব বুঝি_সব করিতে পারি। কিন্তু 
মান-সন্ত্রম আগে, কি প্রাণ আগে? মান-সন্ত্রমের তুণনায় সকলই 
তুচ্ছনহে কি? রাজা লক্ষাণ-সেম জকুটি-তঙ্জি করিবে ;_অধীন 
রাজা বলিয় নিয়ত পদদলিত করিবার চেষ্টা পাইবে) ক্ষত্রিয় 
সম্তান হইয়া কোন্‌ প্র।ণে তাহা সহা করিতে পারি? প্রাণ যাক্‌, 
রাজ্য যাক্‌, সব যাকৃ; কিন্তু মানসন্ত্রমে জলাঞ্লি দিতে পাৰিব 
না! তুমিই কি আমায় সেই উপদেশ দেও?” 

রাণী।- “ক্ষত্রিয়রমণী কখনও সে উপদেশ দেয় না| মান- 
সন্ত্রম-রক্ষার জন্য শোতাকে যদি স্বহস্তে বলি দিতে হয়, আমিই 
কি তাহাতে পরাস্থুখ ?? 

জয়সিংহ।-“ত।ই জানি বলিয়াই তো প্রাণ আল ব্যাকুল 
হইয়| পড়িয়াছে! রাণি! জানি ন|-শোতার অদৃষ্টে কিআছে! 
হয় তো চামুগ্ডার মন্দিরে শোভাকেই বলি দিতে হবে !” 

রাণী।--“আচ্ছা__বীরসিংহকে হাত করা যায় না?” 

জয়সিংহ।-_ “প্রথমে আমার মনে কতকটা সে চিন্তার উদয় 
হয়েছিল বটে? বীরসিংহকে বন্দী কর্লাম বলে লক্ষমণ-সেনকে 
যখন পত্র লিখি, তখন মনে মনে আমার এই সম্কর্ই ছিল বটে! 
আমি মনে করেছিলাম, বীরসিংহকেও ক্রমশঃ বশীভূত কর্ব) 
আর লক্ষণ-সেনকেও প্রকারাত্তরে আমার প্রস্তাব গুনাইব। 
তাহারা তাহাতে সম্মত হ'তেও পারতেন। কিন্তু” 

রাণী।__“এখন কি আর উপায় নাই?” 

জয়সিংহ।-_-“আর উপায় নাই। আমি বীরসিংহের প্রাণ 
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দণ্ডের ॥ শাদেশ দিয়েছি । বোধ হয়, সে এত কাপুরুষ নয় ফেসে 
কোনও প্রলোভনে বশীভূত হবে। যদি সে প্রলোতনে বশীভূত হয়, 
তেমন কাপুরুষের হস্তে শোভাকে সমর্পণ করার অপেক্ষা চামুগ্ডার 
মন্ৰিরে শোতাকে বলি দেওয়াই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি।”? 

বলিতে বলিতে জয়সিংহ যেন উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। 
বাণী আর কোনই প্রত্যন্তর করিতে পাবৰ্িলেন না। কেবল 
দীর্ঘনিশ্বীন পরিত্য।গ করিয়া কহিলেন,_-“জানি-না- শোভার 
অনৃষ্টেকি আছে ! জানি-না_ম চাযুণ্ডার মনেই বা কিআছে! 
কিন্তু যে দিন আপনি নবদ্বীপের যাতীদের নৌকা অটক 
করেছেন, সেই দিন হ'তেই আমার মন দারুণ দুশ্চিন্তায় আচ্ছপ্ন 
হয়ে আছে।” 

জরসিংহ।_-«“তোমার সকলই বাঁডাবাড়ি। যাত্রীদের 
নৌকা আটক ক'রেছি রাজনীতির শিগুঢ উদ্দেশ্ত আছে। 
তাতে তোমার দুশ্চিন্তার কারণ কি?” 

রাণী।_-“আমি্ত্রীলোক। রাজনীতির নিগু? উদ্দেশ্য বুঝি 
ন1। কিন্তু অভিসম্পাতের আতঙ্কে আম.! প্রাণ সবাই 
আাতদ্কিত।? 

জয়সিংহ।__' এতে অভিসম্পাভের আতঙ্ক কি আছে?” 

রাণী।--' রাজায় রাজায় যুদ্ধ হ'ক. তাতে আমি অণুমাত্র 
চিন্তিত নহি। ক্ষত্রিয়ের পর্ম_ বুদ্ধ । ্গখিয-রমণী যুদ্ধ দেখিয়া 
কখনই আতঙ্কিত হয় না। কিন্তু সেই নিরীহ ব্রক্ষণ-ব্রাহ্গণীর 
দীর্ঘশ্বাস আমাকে বড়ই ব্যাকুল ক'রে তুলেছে। তারা পুক্র- 
শোকে কাতর হ'য়ে যখন অভিসম্পাত করেন, তখন আজি 
চারিদিক অন্ধকার দেখি ।?? 
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সি হ।-তুমি পুনঃপুনঃ বর ্পত্া্ী অতিসম্পাছের 
কথাৰল। কেন? ত্রাঙ্গণ-ত্রাহ্মণীর পুত্রকে আমি তো অগ- 
হরণ করিয়া আনি নাই 7-_-বন্দী করিয়।ও রাখি নাই! ভাদের 
পুত্র-আপনা-আপনি বিবাগী হইয়| গিয়াছে। আমি তাহার 
জন্য কিসের অপরাধী 1” 

রাণী“ত্রাঙ্গণ-্রাক্মণী পুত্রের অনুসন্ধানে কাশীধ|মে যাত্রা 
করিতেছিলেন। আপনি তাহংদিগকে আটক করিয়া রাখিয়। 
তাহাদের ব্যাকুলতা বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। শুনিতে পাই, 
তাহার! সর্বদাই শিরে করাঘাত করিয়া বলিতেছেন, “রাজা! 
আমাদিগকে যেমন পুত্রশোকে ব্যথিত করিতেছ, তোমাকেও 
সেইরূপ শোক পাইতে হইবে।" মহারাজ! যখনই সে কথা 
শুনি_যখনই ত্রান্গণ-্রঙ্ষণীর সেই কাতরোক্তি কর্ণে প্রবেশ 
করে, তখনই প্রাণ কপিয়া উঠে ।” 

জয়সিংহ|-“বাজনীতির কঠোর নিষ্বমে আমি আৰদ্ধ। 
কোনপ্রক।রেই এখন তাহাদিগকে মুক্তি দিতে পারি না।” 

রাণী।_“তবে কি নির্দোষ ত্রান্ষণ-তরাহ্মণীর অতিসম্পাতে 
সর্ববন।শ ঘটিবে 1? 

রাজা জয়সিংহ গভীরভাবে উত্তর দিলেন,“ কি করিব-_ 
উপায় নাই! রাণি! এ বিষয়ে তোমার কোনও অনুরোধ 
না করাই কর্তব্য ছিল।” 

এই বলিয়া! রাজা জয়সিংহ চিস্তিত ও বিষ মনে প্রকোষ্ঠ 
পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বচসায় বিরক্ত হইয়া রাজা 
চলিয়া গেলেন ভাবিয়া, রাণীর মনে দারুণ অনুশোচন। 
উগস্থিত হইল? নীরবে অশ্র-বিসর্জন করিতে করিতে 


্রহ্মচারী-সন্নিধানে । ৮৫ 
চাযুগ্ডার উদ্দেশে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন,_“বরাতয়দায়িনি 
মাগো! তোমার সংহারিণী মূর্তি স্বরণ করমা! বিভীষিকার 


উপর বিষম ধিভীবিক1 দেখাইয়া আরও কেন মা গ্রাণকে 
আকুল কর!” 


৪ 


উনবিংশ পরিচ্ছেদে। 


সাশ্ষি্া 


ব্রহ্মচারী-সন্নিধ।নে। 


পদ্মাবতীর কি হইল ? 

পদ্মাবতীর পিতামাতা পদ্মাবতীকে মন্দির-প্রাঙ্গণে পরিতা!গ 
করিয়া গেলেন।, প্মাবভী সেই অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তির 
পদপ্রান্তে বসিয়৷ রহিল। বসিয়৷ বসিয়! পদ্মাবতী কত কথাই 
ভাবিতে লাগিল। 

পিতৃমাতৃপরিত্যক্তা বালিকা এখন কোথায় যাইব__ 
কাহার আশ্রয় লহবে ? পগ্াবভী ভাবিয়া কুলকিনারা পাইল 
ন!। শেষ, কাঁদতে কাদিতে কহিল,_-“জগবন্ধ! অনাথের 
নাথ! তোমার আশ্রয় লইয়াছি। তবে আবার এ ছুর্ভাবনা__ 
এ ছুশ্চিন্তা মনে আসে কেন? প্রভু 1_ শান্তি দেও--আশ্রধ 
দেও! চঞ্চল চিত্ত সুস্থির হউক।” 

কিন্তু বালিকা মনকে প্রবোধ [দিতে পারে কৈ? আপনার 
ভাবন৷ ভুণিবার চেষ্টা করে বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পিতা- 
মাতার তাবন! আসিয়া! মন অধিকার করিয়া বসে । যতই মন 


৮৩. জম্মণ, সি 
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্ঢ কারধার, ০%। করে, ততই মনে পড়েনি তামাতার 
কথা) ২৮২ এনে শড়েতাহাদের ম্েং-ভালবাসা। তাহারা 
গন্মাবতীগত প্রাণ! তাহারা পদ্াব টীকে এক মূহুর্ত চক্ষের 
আড়াল করিতে পারিতেন না। পন্ম।বতীকে ছ|ডিয়া কেমন 
করিয়া তাহারা দেশে প্রত্যাগধম করিবেন_গদ্মবতী তাহা 
ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না| পঞ্মাবতীর মনে হইল, 
পন্মাবতকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার গিতা সারা যেব্প 
ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহাতে ত'হারা পন্মাবতী 1বনা কখনই 
গ্রাণণারণ করিতে পারিবেন না। বালিকা ভাবতে লাগিল, 
_তাহ|রা হয় তো শোকে মুহমান হইয়া সাগর ঝাপ 
দিবেন7_তাহারা হয় তো আত্মহারা হইয়া, কে'খায় কোন 
বনে-জঙঈলে প্রবেশ করিয়া, প্রাণ হাধাইবেন।? 

পদ্মাবতীর প্রাণ দুশ্চিন্তায় যতই কাতর হয়) গন্ু।ব্ত] যতই 
চিন্তার কূল-কিনারা হারাইয়া ফেলে) ততই সে জগবদ্ুর 
শরণাপন্ন হয়; ততই সে ডাকে,--“জগবন্ধু! তুমি রক্ষা কর।” 

ক্রমে রাত্রি €তাত হইল। পক্ষিকুল কলকলম্বরে প্রভাতী 
সঙ্গীতে তান ধরিল। পদ্মাবতীর পিতামাতা পদ্মাবতীকে 
ধাহার নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। 
নিদ্রাতঙ্গে উঠিয়। বসিতেই পদতলে তিনি প্মাবতীকে দেখিতে 
গাইলেন। পদপ্রান্তে অজ্ঞাতকুলশীল সেই অপরিচিতা 
বালিকাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়। 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তুমি? এখানে বসিয়া কেন?” 

পদ্মাবতী কোনও উত্তর দিতে পারিল না। সে কেবল 
অগ্র ভারাবনত নয়নে একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া 


ব্রহ্মচারী-সমি ধানে । ৮৭ 


বহিল। পন্মাবতী দেখিল,'মে ধইঃহ।র পদএত্তে বপিয়া 
আছে, তিনি সাক্ষাৎ দেবমৃত্তি। বেশ-্র্ঘটাণীর গ্যায়) 
কিন্তু রূপ কার্তিকের মত।” পণ্মাবতীর মনে হইল,_“ইনি 
দেবতা) আমাকে আশ্রয়-দান জন্ঠ ত্রহ্মচারীর বেশে এখানে 
অপেক্ষা করিতেছেন।' পন্মাবভী জগবন্ধুর উদ্দেশে প্রণাম 
করিয়া মনে মনে কহিল,_-“এত দয়াবান না হইলে, তোমার 
নাম দর়ামর হইবে কেন?” 

পদ্মাবতীকে নিরুত্তর দেখিয়া ব্রহ্মচারী পুনরায় টির 
করিলেন,“তুমি কে? তুমি আমার কাছে কেন?” 

পদ্মাবতী অশ্রপূর্ণ-লোচনে উত্তর দিল'_-“আমি আপনার । 
আমার পিতামাতা আমাকে আপনার চরণে অর্পণ করিয়। 
গিরাছেন। আপনি আমায় আশ্রয় দেন।” 

ব্রহ্মচারী বিশ্মিত হইয়া কহিলেন,__“আ.মি ব্রন্ষচারী ; তু 
বালিকা । আমার নিকট তোমার পিতামাতা তোমাকে কেন 
রাখিয়া যাইবেন ?” 

পদ্মাবতী '--“আমি মিথ্য। বলিতেছি না। আমার পিন্তা- 
যাতার যে সঙ্কল্প ছিল, সেই সঙ্কল্প অন্থসারে ভাহারা আপনার 
চরণে আমকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন !” 

্রহ্মচারীর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। তিনি 
বুঝিলেন,_-“বালিকার পিতামাতা জগন্নাথদেবের চরণে তাহাকে 
সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন।” ব্রহ্মচারী প্রকাশ্তে কহিলেন, 
“ওঃ--বুঝেছি। তোমার পিতামাতা তোমাকে জগবন্ছুর পাদ- 
পদ্দে অর্পণ কারে গিষ়েছেন। তা-তুমি এ মন্দিরের দিকে 
যাও না কেন ?” 


৮৮ লক্ষাণ-সেন। 


পি লিপ ৮৮ পউিসিলিপশাপীরিউি পিপল গা ০৫ এ্ািাপিউিপপিসিস পিসি 2 তশিগিলি 


পদ্মাবতী ব্যগ্রভাবে কহিল,_-“দেব! ছলনা করেন কেন? 
এ নিরাশ্রয়। বালিকাকে আপনি তিন্ন কে আর আশ্রয় দিবে ?” 

্রহ্ষচারী।-_“জগবদ্ধুব পাদপন্মে সমর্পিত বালিকাদিগের 
আশ্রয়দান জন্য রাজা আনন্দদেব স্ুবন্দোবস্ত করিয়] 
রাখিয়াছেন। তুমি মন্দিরের দিকে যাও; আশ্রয় পাইবে।” 

পদ্মাবতী ।_“আমি সেসব কিছু জানি না। আঙার 
পিতামাতা ধাহার চরণে আম'কে রাখিয়া গিয়াছেন, আমি 
একমাত্র তাহাকেই জানি। দেব! এ অবোধ বালিকাকে 
বঞ্চনা করিবেন না। আমি আগনার চবুণে ধবি। আমায় 
আশ্রয় দেন।” 

এই বলিয়া পদ্মাবতী ব্রহ্ষচারীর চরণ ধারণ করিতে গেল। 
ব্র্ষচারী সরিয়া দড়াইলেন; কহিলেন,-“কুমাবী! আমি 
র্ষচর্যয-ব্রতধারী। কেন তুমি আমায় বৃথা অনুরোধ করিতেছ? 
আমি নিজেই আশ্রয়হীন; আমি আবার তোমায় আশ্রয় 
দিব কি প্রকারে? আশ্রয়হীনের আশ্রয়দাতা_জগবন্ধু! তুমি 
তাহার চরণে শরণাপন্ন হও |” 

পদ্মাবতী কাদিতে কাদিতে কহিল,_-"আমি তো তাহারই 
শরণাপন্ন হইয়াছি। জগবন্ধু!_তবে কেন আমায় আশ্রয় 
দিতেছেন ন1?” 

পল্মাবতীর কাতরোক্তিতে ব্রহ্মচারীর হৃদয় বিগলিত হইল। 
কিন্তু উপায় কি? তিনি যেত্রক্ষচারী! ব্রহ্মচারী কহিলেন, 
“কুমারী! তুমি যাহাতে আশ্রয় পাও, জগন্নাথধাষে জগবন্ধুর 
সেবাদ[সী-রূপে জীবন কাটাহতে পার, আমি পাগাদিগকে 
বলিয়া! তাহার ব্যবস্থা কৰিয়! দিতোছি। তোমার যাহাতে 


ত্র চার ী-স্ধানে।, | ৮৯ 


কেনরূগ কষ্ট ন। হয়, আমি ভাহাদিগ্ে সে জন্য বিশেষ করিয়া 
বলিয়া দিব। অমি কাদিও ন|।” 

পদ্মাবতী কাতর-কঠে উত্তর দিল,-"আমি আপনার 
আশ্রিত। আমি আগন[|কেই জানি। আপনি আমাকে 
পরিতাগ করবেন না।” 

পদ্মাবতী টিয়া গিয়া ত্রক্মচারীর চরণ-বুগন ধাননণ করিল। 
চরণ ধরিয়া ক্াদিতে কাদিতে বণিছে লাগঘ-পদেব ! এ 
নিঃসহায়। ব|পিণ"কে পত্রিতাগ করিবেন না)? 

এই সমর ব্রঈচারীন ও পন্মারশার প্রতি 2 
গ্রহরিগণের দি দাঁতিত হইল। তাহ।ত কোলতন শুনিয়া, 
নিকটে উপস্থি ১ তইনী। সকল বাণার জানতে মা জমে 


নখ 
ন্‌ 
কপ 


খন্দিরের ভড়বধারকের 'নকট এ সংবাদ পৌছল। ভিনি 
সদ্লবলে তথায় আসিক্া উপস্থিত হইদেন। পন্ধাবভীর ও 
ব্রক্ষচারীর কথাণা্ভ। সকলই তিনি শু।নলেণ ;--সঞ্চল ব্যাপারই 
তিনি বুঝি: প।ারশেন। 

মন্দিরের ভদ্বাবপয়ক ব্রহ্ষচারীকে চিনিতেন' সুকঠের 
জন্য ব্রহ্মচারী বাজার নিকট বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। 
এ্চচারীর বয়দ অর । সবে মাত্র তাহ!তে যৌবনের উন্মেষ 
হহতেছে। জাগার সৌন্দধা-মাধুধোর অবধি ছিল না। এই 
নকল কারণে, হাহাকে সম্াসাশ্রম ত্যাগ করাইয়। সংসার[শ্রমে 
প্রবিষ্ট করাইঈপার পক্ষে রাজার বিশেষ যন্র ছিল। কিন্ত 
ব্রহ্মচারী বাজাধ নে অন্তরোধ রক্ষা করেন নাই। সেরূপ অভরোধ 
কেহ করিলে, তিনি পুরুযোন্তম পরিতাগ করিয়া চলিয়া 
যাইবেন_এইরপ ভাব প্রকাশ করিতেন। কিন্তু রাজা আানন্দ- 


৯০ লক্ষণ-সেন। 


দেবের সেরূপ ইচ্ছা নহে। ত্রঙ্গচারীর স্ৃক্ঠ তাহাকে মুগ্ধ 
করিয়৷ রাখিয়াছে। ব্রহ্মচারী পুরুযোতম হইতে চলিয়া গেলে 
তাহার মধুর কে হরিগুণান্বকীর্তন আর শুনিতে গাইবেন 
না_এই আশঙ্কায়, রাজা আনন্দদেব ব্রঙ্মচারীকে সংসারী 
হইবার জন্য আর অধিক গীড়াগীড়ি করেন নাই। মন্দিরের 
তত্বাবধায়ক এ সকল বিষয় অবগত ছিলেন। সুতরাং তিনি 
বালিকার সন্ধে ব্রহ্মচারীর নিলিপ্ত-ভাবই উপলব্ধি করিলেন। 

সব্র্চচারীর ও পদ্মাবতীর কথাবার্তা শাঁনয়া, মন্দিরের 
তবাবধায়ক প্মাবতীকে কহিলেন,_"বালিকা! তোমার 
গিতামাতা তোমাকে জগবন্ধুর পাদ্পদ্মে সমর্পণ করিয়া 
গিয়াছেন। তুমি ব্রহ্মচাবীর আশ্রয়ে স্থান পাইবে কিরূপে? 
গ্রগন্নীথে যে সকল সামগ্রী অর্পিত হয়, সে সকলে আমাদের 
মহারাজের অধিকার। ব্রহ্মচারী ইচ্ছা করিলেও তোমাকে 
গ্রহণ করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ, তিনি তোমায় 
গ্রহণ করিতেও অসম্মভ।? 

পদ্মাবতী কোনক্রমেই ব্রক্ষচারীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে 
চাহিল না । পন্মাবতীর বরাবরই একই কথা। সে পুনঃপুনঃ 
বলিতে লাগিল।_-“আমার পিত।মাতা আমাকে যাহার চরণে 
অর্পণ কবিয়! গিয়াছেন, আমি তাহারই চরণে আশ্রয় লইব ।” 

তত্বাবধায়ক রাঙ্জ কর্মচারী বুঝ[ইলেন,-_“ত্রহ্মচারী আপনিই 
আশ্রয়হীন। যে নিরাশ্রয়। সে আবার অপরকে কিরূপে 
আশ্রয় দিবে 1” কর্মচারী আবও কহিলেন,_"'আমাদের রাজা 
আনপ্দদেব বড়ই সজ্জন ব্যক্তি। তোমাকে তিনি যত্ুসহকারে 
প্রতিপালন করিবেন ।” 


বিপ্লুবে। ৯৯ 


পন্মাবতী ।__"আমি সে আশ্রয়ের তিখারিণী নহি। 
আমার পিতামাতা আমায় যে আশ্রয়ে রাঁখয়৷ গিয়াছেন, 
আমায় সেই আশ্রয়ে থাকিতে দ্রেন।” 

পদ্মাবতী কোনক্রমেই প্রবোধ মানিল না। অবশেষে 
তত্বাবধারক প্রহরিগণকে আদেশ দ্রিলেন_-“এই বালিকাকে 
এবং ব্রঙ্মচারীকে রাজার নিকট উপস্থিত করিতে হইবে ।? 

তত্বাবধায়কের আদেশ-ক্রমে গদ্মাবভী ও ব্রহ্মচারী রাজা 
আনন্দদেবের দরবারে প্রেরিত হইলেন। 


রঙ ০ 


র্‌ 
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বিগ্লবে। 

এক দল যাত্রী পুরুষোন্তম হইতে নবদ্ীপে ফিরিয়া আসিল। 

পুরষোত্তম হইতে যাত্রীরা যখন নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হইলঃ 
তখন নবদ্ধীপ বিষম উদ্দেগপূর্ণ। নবদ্ধীপাধিপতি রাজচক্রবর্তা 
লক্ষমণ-সেন সসৈন্যে মিথিলা ভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন। সমর- 
ক্ষেত্র হইতে কখন কি সংবাদ আসে, তক্ঞন্য রাজ-অমাত্যগণ 
সদাই উদ্বিগ্ন রহিয়ছেন। 

ুদ্ধযাত্রাকালে নবদ্বীপাধিপতি আদেশ প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন,_“পুরুষোত্তমের যাত্রীরা নবদ্ধীপে প্রত্যাবৃত্ত হইলে? 
তাহাদিগের কয়েকজনকে যেন নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিতে দেওয়া 
না হয়।” মহারাজ সংবাদ পাইয়াছিলেন,_মিথিলাধিপতির 
কয়েকজন আত্মীয়-অন্তরঙ্গ পুরুষোত্ম হইতে নবদ্বীপের পথে 


রি লক্ষমণ-পেশ | 
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রতযাবর্তন  করিতেছেন।, প্রধানতঃ, তাহাদিগকে আবদ্ধ 
করাই মহারাগ্গের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু রাজকর্পরচা দ্বীরা 
ততদূর অনুপর্ধান লইতে গ্রাস পান নাই। সুতরাং পুরুযোস্তম- 
প্রতাগত যাত্রিখাত্রেই নব দীপে উপস্থিত হগয়ার পরই নজরবন্দী 
হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

এদিকে রাজ। জয়সিংহের প্রতিজ্ঞা ছিল,_নবদ্ধীপাধিগতির 
সৈন্য মিথিল।, পদার্পণ করিব।ম।ত্র তিনি বন্দীদিগের সংহার্‌- 
সাধন করিবেন । স্বৃতরাং ভচ্গনাণ নবদীপের অধিবাসিগণের 
উদ্বেগের অবধি ছিল না। সেনাপাতির পুত্র বীবসিংহ মিথিলায় 
বন্দধী। নবদীপাধিপতির মিথিলাস্থ প্রতিনিধি_নবদ্বীপারধি- 
পতির পরমাম্মীয়_পৃৰ্ব হইতেই মিথিলায় সপরিবারে বন্দী 
হইয়। আছেন। তাহাদের দরশ।হ বাণ হইল?আবার ক।শীষত্রী- 
দিগের নৌন7 আক্রমণ করিয়া জয়ুসিংহ তাহাদিগকে যে 
বন্দী করিয়ছিলেন, তশ্বধো নবদ্বীপের অধিবাণীদিগের 
অনেকের আম্মীয়-স্বজন ছিলেন। তী|হারই বা কি অবস্থায় 
রহিলেন? এরূপ নান! ছুর্ভাবনা নানা1ঙ্জনের হৃদয় অধিকার 
করিয়া বসিয়াছিল। 

নবদ্বীপ যেরূপ উদ্বেগপূর্ণ; মিথিলাও তদ্দগ উদ্দেগপূর্ণ। 
মহারাজ লক্দুণ-সেন সসৈন্গে মিথিলা-আক্রমণে অগ্রসর হইতে- 
ছেন সংবাদ পাইয়া, রাজা জয়সিংহ, কাশীনরেশের সহিত 
মিত্রতা-স্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। কাশীনরেশের সৈন্যদল আসিয়। 
রাজা জয়সিংহের সহায়তা করিবে, স্থির হইয়া গিয়াছে। 
কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা! বুঝিলে, রাজা জয়সিংহ আপনার 
পরিজনবর্গকে কাশীধামে প্রেরণ করিবেন, মনস্থ করিয়াছেন। 
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১৮৯ পিসি্পাস্ি তি পিসি ত 


সিবিলার নীমানায় নবদধীপাধিপতির সৈদল দার 
করিয়াছে-যে দ্রিন এই সংবাদ রাঞ্জ। জয়সিংহের নিকট 
উপস্থিত হইল, রাজা হ্ষয়সিংহ ক্রোধে অধীর হইয়] পাঁড়লেন। 
সেই দিনই বন্দিগণের প্রাণ-সংহারের সক্কল্প ছিল। কিন্ত 
সংবাদ আসিতে দ্িপ্রহর উত্তীর্ণ হওয়ায় সে দিন আর তাহা 
কার্যে পরিণভ হইল না। পরদিন প্রভাতে বন্দিগণকে নিহত 
করা হইবে, ইহাই স্থির হইয়া রহিল। পূর্বাদেশ অনুসারে 
আরও তিন দিবস পরে বারসিংহের প্রাণের কথা৷ ছিল। 
কিন্তু তাহার পূর্বেই মহারাজ লক্ষমণ-সেন সসৈন্ঠে মিথিলার 
সীমানায় উপনীত হওয়ায়, সে কয়েকদিন অপেক্ষ। করাও 
রাজা গয়সিংহ আর সঙ্গত বলিয়| মনে করিলেন না। স্থির হইল, 
গরদিন প্রভাতে প্রথমে বাঃসিংহের মন্তকচ্ছেদ হইবে । 
পরিশেষে, একে একে নবদ্বীপাধিপতির গ্রতিনিধি প্রভৃতির 
প্রাণদ্ড হইবে। 

এ দিন রাত্রে বীরসিংহের হস্তপদ কঠিন লৌহ-শুঙ্খলে আবদ্ধ 
করা হইল, এবং তাহাকে কারাগারের এক নিভৃত কক্ষে রাখার 
ব্যবস্থা হইল। 

সন্ধ্যার প্রান্থালে এই দণ্ডাদেশ প্রচারিত হয়। জহ্নাদ- 
গণ প্রত্যুষে সেই নৃশংস হত্যাকা সংসাধনের জগ্গ প্রস্তুত হইয়া 
রিল। 

বন্দী বীরপিংহ সন্ধ্যার পরই সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। 
তিনি নিরন্তর) কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ। তাহার আত্মরক্ষার 
কোনই উপায় নাই। বীরসিংহ মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া 
রহিলেন। তবে তাহার মনে বড়ই ক্ষোত রহিল।_-তিনি 
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বীরের নায় মরিতে পারিলেন না। সি লিরিক হইয়া 
আততায়ীর অন্্।ঘাতে প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইল। 

বীরমিংহ যখন মৃত্যুকে এইরূপ-তাবে আলিঙ্গন করিবার 
জন্য প্রস্থবত;) গভীর নিণীথে হস্তপদাবদ্ধাবস্থায় অন্ধকার 
কারাগৃহে বসিয়া তিনি যখন মৃত্যুর জন্ঠ প্রতীক্ষা করিতেছেন, 
সহসা কারাগারের দ্বার উরনুক্ত হইল। অন্ধকার কারাগুহে 
বসিয়া, বীরসিংহ চক্ষু যুদিয়া আপনার ছুরদৃষ্টের কথা তাবিতে- 
ছিলেন। কারাগারের দ্বারোন্মোচন হওয়ায় সেই শবে তাহার 
চিন্তাত্োত প্রতিহত হইল। তিনি চক্ষুরুনমীলন করিয়] 
দেখিলেন,__কারাগুহ যেন কি এক দিধ্য আলোকে উদ্ভাসিত। 
বীরপিংহের মনে হইল, তিনি বৃঝি স্বপ্ন দেখিতেছেন। 

কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া এক অনিন্দ্যুন্দরী যুবতী 
বীরসিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন। আপনার কোমল কর- 
স্পর্শে বারসিংহের হস্তপদের বন্ধন উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। 

পরিশেষে সুন্দরী কহিলেন,_“বীরসিংহ! যদি বাঁচিতে 
ইচ্ছ। কর, আমার সঙ্গে আইস।” 

একি স্বপ্ন !-এক প্রহেলিকা !. বীরসিংহ কিছু স্থিব 
করিতে পারিলেন না। অর্দত্রস্ত অর্দীবিজ়িত কণ্ঠে বীরসিংহ 
উত্তর দিলেন--“দেবী ! আপনি কে? আমার প্রতি আপনার 
এ করুণ! কেন ??? 

সুন্দরী বাণাবিনন্দী কণ্ঠে কহিলেন,_-“সে পরিচয়ের সময় 
এখন নহে। আর বিলম্ব করিবেন না । শীঘ্র আমার অনুগামী 
হউন।”” 


বন্দী বিহ্বলের ন্যায় উত্তর দ্রিল।--“কোথায় যাইব ?” 


বিপ্লবে ৯৫ 


সুন্দরী _“আপন|কে নবদ্বীপে পৌছিরা দিবার সকল 
বন্দোবস্ত ক করিয়া রাখিয়াছি। আপনার প্রাণদও সন্ধে 
পূর্বাদেশ অবাহত থাকিলে অতি অগ্লীয়ামেই আপনাকে 
উদ্ধার করিতে পারিতাম। কিন্তু আপনার প্রাণদণ্ডের দিন পরি- 
বহিত হওয়ায় আমি বড়ই উদ্দিগ্ন হইয়াছি। আগাঁন আসন, 
আর বিলম্ব করিবেন না।” 

বারসিংহ পুনরায় ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাস করিলেন,_-“দেবী! 
অ|পণি ৫1 আমার প্রাণরক্ষার জন্য আপনার এ আয়োজন 
কেন?” 

সুন্নরী।__-“বলিয়াছি তো, সে প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় 
এখন মর । যদি মা চাখুণা মুখ তুলিয়। চান, সে পরিচয় অবস্তই 
গাইবেন। আসুন, আৰ বিলদ্দঘ করিবেন না।” 

সুন্দধীর অনুসরণ করিবার জন্য বীরসিংহ প্রস্থত হইতে- 
ছিলেন। সহস] কে যেন তাহাকে বাধ দিল। বীরসংত গম্ভীর 
স্বরে উত্তর দিলেন,_“না, আমি আপনাব সঙ্গে যাইতে পারি 
না। সংগ্রামসিংহের পুত্র এত কাপুরুষ নয় যে, পলার়ন করিয়া 
প্রাণ বাগাইবে | শামাদের মিথিলাস্থ প্রতিনিধি সপরিবারে 
বন্দী আছেন। তীর্ঘযাত্রী কত প্রঙ্জ! বন্দী অবস্তায় কালযাপন 
করিতেছেন। রাজার আদেশ,._কাল ষ্টাহাদের সকলেরই 
প্রাণদণ্ড হইবে। তাহাদিগকে ফেলিয়া আমি একাকি করিয়া 
পলায়ন করিতে পারি? আপনি কেন আমায় এত কাপুরুষ মনে 
করিলেন ? 

বীরসিংহের উত্তরে সুন্দরী আশ্চর্য্য।দ্বিত হইলেন। তাহার 
মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি মনে মনে কহিলেনঃ“বীরসিংহ! 


৯৬ লক্ষাণ-স্নে। 


তোমার এত বীরত্ব এত মহত্ব না হইলে কি আর দাসী 
তোমার চরণে আম্মবিক্রীত হয়!” প্রকাগ্ঠে কহিলেন,_ 
“কাপুরুষ মনে করি নাই । আপনার জীবন-রক্ষার প্রয়োজন 
আছে; তাই আপনাকে রক্ষা! করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। 
অশ্ব প্রন্তত, নৌকা প্রন্তুত, আপনি আর বিল করিবেন না।” 

বীরসিংহ।--“আমার জীবন কি এতই মূল্যবান! বন্দী 
শত শত নরনাবীর জীবন-রক্ষা'র চেষ্টা না করিয়া আপনি কেন 
অমার জীবন-রক্ষ।র জগত চেষ্টা পাইতেছেন ?” 

সুন্দজী।__''তাল, আপন।র জন্য সে চেষ্টাও পাইব। 
আপনাকে আগে স্থানান্তরিত করি, তার পর অন্যান্যের উদ্ধারের 
জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।” 

বারদিংহ আশ্ধ্যান্বত হইয়া গিিজ্ঞাস| করিলেন,_-“আপনি 
কে? আপনার কি ক্ষমতা যে, মাপনি আমাকে উদ্ধার করিতে 
পারেন? আপনি এখান হইতে শীদ্ধ চলিয়া যান। অধিকক্ষণ 
অপেক্ষা করিলে, আপনার বিষম বিপদের সন্তাবনা আছে।” 

নুন্দরী।__“আমার বিপদ! সে জন্য আপনি একটুও 
ভাবিবেন না। শোতার বিরুদ্ধাচরণ কাঁরবে, এমন সাহস 
মিথিলায় কাহার আছে?” 

“শোভা”-লাম শুনিয়া বীরসিংহ চমকিয়া উঠিলেন। 
রাজকুমারী শোতা_-ঠাহার উদ্ধারের ঞন্ঠ এই বিষম বিপদ্কে 
আলিঙ্গন করিতে আসয়াছেন! বীরসিংহশৈ|ভার মুখপানে 
চাহিয়! দেখিলেন,--শেতার নয়নে নয়নে দিব্যজ্যো।তঃ স্ফুরিত 
হইতেছে; শোভার যুখমগ্লে স্বগাঁয় দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে; 
শোতার অঙ্গে অঙ্গে সৌন্দধ্য-সুষমা উদ্ভাসিত হইতেছে। শোভা 


বিপ্লবে ৯৭ 


যেন সাকারা সুন্দরী। এমন রূপ বীরসিংহ কখনও প্রত্যক্ষ 
করেন নাই। তিনি স্বর্গের দেববালাগণের রূপ-বর্ণন] শুনিয়া 
ছিলেন; কিন্তু সে রূপ যেন এ রূপের নিকট পরিস্নান বলিয় 
মনে হইতে লাগিল। শোভার মুখের দিকে চাহিয়া বীরসিংহ 
অনেকক্ষণ স্তপ্তিত হইয়| রহিলেন। 

শোভা আবার কহিলেন,--“আর বিলঘ্ঘ করিবেন না। 
আন্থন_-আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আস্ুন। আপনার সঙ্গীদিগের 
জন্য অণুমাত্র চিন্তিত হইবেন ন11” 

বীরসিংহ উত্তর দিলেন,_-““সঙ্গীদের ফেলিয়া আমি কেমন 
করিয়া দেশে ফিরিব ?”? 

শোতা ।_-“তাল, কয়েক দিন আপনাকে নিভৃতে লুক! ইয়! 
রাখিব। তার পর আপনার সঙ্গীদিগের উদ্ধার-সাধন হইলে 
অ।পনি স্বদেশে প্রত্যাব্ত্ব হইবেন। ইহাতে বোধ হয় 
আপনার কোনও আপত্তি হইবে না।” 

বীরসিংহ।__“আমায় না পাইয়] কাল প্রত্যুষেই যদি রাজ! 
বন্দিগণের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন !? 

শোভ1।-“তদ্বিযয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন!” 

এই বলিয়া শোভা বন্দীর হস্তধারণ পূর্বক কহিলেন, 
আনুন, আমার সঙ্গে আস্ুন। আর বিলম্ব করিবেন ন1।” 

বীরসিংহ আবু কোনও উত্তর দিতে পারিলেন লা। সুন্দরীর 
করম্পর্শে তাহার ধমনীতে ধ্মশীতে কি যেন এক বিছ্যুৎ- 
প্রবাহ গ্ররাহিত হইল। বীরপিংহ মন্ত্রযুদ্ের স্তায় শোতার 
পশ্চদনুসরণ করিলেন। 


একবিংশ পরিচ্ছেদ । 


সস ্প্ব্টী- 


শ্রিবিরে। 

মিথিলার আট ক্রোশ দক্ষিণে) ন্বদ্বীগাধিগতির শিবির 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সম্মুখে নিবিড় অরণ্য । অরণ্য অতিক্রম 
করিলে রাজধানীর পরিখা দৃষ্টিগোচর হয়। ছূর্ভে্ দুর্গম 
অরণ্য !ব্যাপ্র-তল্,কাদি হিংঅ জন্্ুতে পরিপূর্ণ। সে অরণ্য 
ভেদ করিয়া মিথিলায় উপনীত হইবার সন্তাবন! ছিল না। 

নবদ্বীপাধিপতির রাজ্য হইতে মিখিলায় উপনীত হইবার 
মাত্র, দুইটা পথ। একটী পথ অরণ্যের পূর্বদিকে, অপরটী 
অরণ্যের পশ্চিম দিকে । পশ্চিমদিকের পথের দূরত্ব অধিক; 
সে পথে অনেক বিদ্বেরও সন্তাবনা। সুতরাং সাধারণতঃ 
পূর্বদিকের পথ দিয়াই গতিবিধি চলিয়া থাকে । মিথিলাধিপতি 
রাজা জয়সিংহ সেই ছুই পথেই দু রূপে সৈশ্ঠ-সমাবেশ করিয়া- 
ছেন। কিব! পূর্বের, কিবা পশ্চিমের, সে ছুই পথ দিয়া 
বিপন্ষ-সৈন্য কোনক্রমেই মিথিলায় প্রবেশ করিতে পারিবে 
না, এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। 

অরণ্যের দৃক্ষিণ-পার্বে শিবির-সংস্থাপন করিয়া নবদ্বীপাধিপতি 
পূর্বেক্ত ছুই পথেই ছুই দল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন 
অধিকন্ত, অরণ্য মধ্য দিয়া, জঙ্গল কাটাইয়া, তিনি একটী পথ 
্রন্থত করাইয়া লইয়াছেন। পূর্বের বা পশ্চিমের পথে প্রেরিত 
সৈন্যের সংখ্যা অন দেখিয়া মিথিলার ৈন্যৰল যখন তাহার 
সৈন্যদল আক্রমণ করিবে, তখন বনপথ দিয়া অগ্রসর হইয়া 


শিবিরে। ৯৯ 
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নগর আক্রমণ করা হইবে,_ইহাই মহারাজ লক্ষমণ-সেনের 
অভিপ্রায়। সেই নিবিড় জঙ্গল তেদ করিয়া বিপক্ষ-সৈন্যদল 
মিথিলায় প্রবেশ করিবে, মিথিশাধিপতির মনে ত্রমেও এ 
চিন্তার উদয় হয় নাই। যাহার] সীমাস্ত-রক্ষক ছিল, ষে 
কারণেই হউক, তাহারাও সে সংবাদ মিথিলাধিপতিকে প্রদান 
করিতে সমর্থ হয় নাই। বিশেষতঃ) পূর্ব-পথে ও পশ্চিম-পথে 
দলে দলে সৈন্ত'অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, অরণ্য-পথের বিষয়ে 
কেহ কোনবপ/আাশঙ্কাই করেন নাই। 

সন্ধার. প্রাক্ষালে গুপ্তচর আসিয়া! সংবাদ দিল,_“কাল 
গ্রতাতে ধন্দীদি,গঃ মন্তকচ্ছেদ হইবে। প্রথমে বীরসিংহের 
পরে অগ্তান্তেণ এাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে ।” শিবিরে সেনা- 

পঠিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া মহারাজ লক্ষমণ-সেন যখন নানারপ 
_ পরামর্শ করিতেছিলেন, সেই সময়ে এই সংবাদ উপস্থিত হইল। 
তাহারা মনে করিয়াছিলেন,-আরও দুই তিন দিন অপেক্ষা 
করিয়! মিথিলা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইবেন। কিন্তু গুপ্ত- 
চরের সংবাদে তাহাদিগকে বিচলিত করিয়া তুলিল। মহারাজ 
লক্ণ-সেন মিথিলার আত্যন্তরীণ অবস্থার বিষয় অবগত হইতে 
চাহিলেন। 

গুপ্তচর নিবেদন করিল,_“মিথিলার আর সকল সৈন্যই 
এখন আমাদের সৈন্ভদলকে আক্রমণ করিবার জন্য ছুই দিকের 
ছুই পথে প্রধাবিত হইয়াছে । কয়েকজন রক্ষি-সৈন্ত মাত 
এখন নগর-রক্ষা-কার্ধ্যে ব্রতী বরহিয়াছে। মিথিলার প্রধান 
সেনাপতি সৈন্ত-পরিচালনার ভার লইয়। পৃর্বাতিমূখে যাত্রা 
. করিয়াছেন। বাঙ্। অয়সিংহ গ্রাসাদেই অবস্থান করিতেছেন। 


১০০ ূ্‌ লক্ষমণ-সেন। 


পাি১৫৯১৫৬ পাতা ৩৬৬৬৬১৫২৮৬৩ ৬৩৬৬৬ এত ৬২৫৬৩ প্পপাপাসিপাশিশিশিসপশাপি পাপা নিত 


কাশী- নরেশের সৈন্যদল পশ্চিম পথ রক্ষা করিতে অগ্রসর । 
বন্দিগণকে এই অরণ্যের উত্তরস্থ পরিখার পরগারে বন্দি- 
শালায় রাখা হইয়াছে। বীরসিংহ হস্তপদ-বদ্ধাবস্থায় একটা 
প্রকোষ্ঠে একাকী অবস্থান করিতেছেন। কাল প্রভাতে 
ভাহ।দের সকলেরই মন্তকচ্ছেদ্ হইবে।” 
গুগচরের নিকট আর যে সংবাদ লওয়ার আবশ্তক ছিল, 
সকল সংবাদই লওয়! হইল্র। সকলে পরামর্শ করিয়া! স্থির 
করিলেন,_-“সেই রাত্রেই রাজধানী আক্রমণ করিতে. হইবে ।” 
পথ-পরিষ্কারকগণ বনপথের প্রান্তভাগেই অবস্থান করিতে- 
ছিল। তৎক্ষণাৎ জনৈক অশ্বারোহী তাহাদ্দিগের নিকট 
প্রেরিত হইলেন। অরণ্যের উত্তর দিকে যে পথটুকু প্রস্তুত 
করিতে অবশিষ্ট ছিল, যত সন্বর সম্ভব, তাহা প্রস্তুত করার 
আদেশ হইল। অরণ্য অতিক্রম করিয়া, তির্ধ্যগভাবে গমন 
করিয়া, সৈন্যদল সেই রাত্রেই মিথিলার রাজধানী আক্রমণ 
করিবে, স্থির হইয়া গেল। নগর আক্রমণ, বন্দী্িগের উদ্ধার- 
সাধন এবং রাঁজা জয়সিংহকে বন্দি-করণ,_ইহাই সক্কল্প রহিল। 


ক রঈ 


ঘাবিংশ পরিচ্ছেদ । 


পিস 


নগর-আক্রমণে। 


উধার রক্তরাগে পূর্ববাকাশ রঞ্জিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে 
নগরের দক্গিণ-প্রাস্ত আগ্রেয়াস্ত্বের অগ্নি-বর্ধণে ঘন ঘন প্রদীপ্ত 
হইতে লাগিল। 


মগর-আক্রমণে ৷ ১০১ 


মহারাজ লক্ষমণ-সেন যথাণঙ্ক্ন সেই রাঙ্জেই মিথিলা-আক্রমণে 
অগ্রসর হন। নগর-প্রান্তে উপনীত হইতে রাত্রি অতীত 
হইয়া গিয়ছিল। স্বৃতরাং প্রত্যুষেই তাহার সৈন্যদল নগর 
"অবরোধ করিয়া বসে। 
এখন লক্ষমণ-সেনের সৈন্যদল মিথিলার প্রায় চারিদিক 
ঘেরিয়। বসিরাছে। তবে অন্য কোনও দিকে তাহারা পরিথা 
উল্লজ্ঘন করিতে পারে নাই! কেবল দক্ষিণাদকের পরিথা 
পার হইয়া কতকগুলি সৈচ্ঠ নগরের ল্য়িদংশ গাত্র অধিকার 
করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
এই দক্ষিণ-দিকের পরিখার পার্গেই বন্দিগণ্ধ আবাস-স্কান 
নির্দিষ্ট ছিল। সুতরাং পরিখা উদজ্বন-মত্র প্রথমেই বন্দিশাল। 
অধিকৃত হইল। বন্দিশাশ। রি দের পর নগ্রাভান্তবে 
প্রবেশ-পৃর্বক রাজপুরী আক্রমণের চেষ্টা চলিতে লাগিল । কিন্ত 
নগরের যে অংশে বাজপুরী অবস্থিত। সে অংশ অধিকতর 
সুরক্ষিত। রাঁজপুরী বেষ্টন করিয়া ছৃ্টটী প্রকাণ্ড পরিখা 
বিগ্কমান ছিল। সেই পরিথার পার্বস্থিত বিস্তৃত প্রাচীবের উপর 
রাজ। জয়সিংহ আগ্েয়ান্্সধৃহ স্ন্দিত রাখির/ছিলেন। সুতরাং 
নগরে প্রবেশ করিয়াও সৈন্যদল সহসা বাজ। জয়িংহকে 
আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল ন!। 
নিশি-শেষে কামান-গর্জনে রাজা জয়সিংহের নিদ্রাতঙ 
হইল। তিনি প্রাসাদ-শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া থাহা! দেখিতে. 
পাইলেন, তাহাতে তাহার আর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল 
না। তিনি নগর-রক্ষায় হতাশ হইদাও পুরী-রক্ষকদিগকে 
উতৎ্দাহিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাহার প্রায় সকল 


৯০২ লকন্ষমণ-সেন। 


পপি পপপিিস্পিস্পিস্পিসপপিপেসপাস পপি শাস্পিাপার্্পার্পা্পিস্সশা্পার্পি্িাাপািস্পিিপতিপা পাসপসপি 


সৈন্যই তখন নগরের বহির্ভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়|! পড়িয়াছিল। 
সুতরাং তবিষ্যৎ যে ঘোর অন্ধকারময়, তাহ! তিনি দিব্য চক্ষে 
দেখিতে পাইলেন। তথাপি যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ-_- 
প্রবাদ-বাক্য মরণ করিয়া,তিনি পুরী-রক্ষার জন্য স্বতঃপরতঃ 
চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ভরসা-যদি কোনপ্রকারে তাহার 
সৈম্তদল নগর অবরোধের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের 
অবরোধ-মোচনের জন্য ফিরিষ্না দড়াইতে সমর্থ হয়। 
সপ্তাহকাল রাজপুরী একইভাবে অবরুদ্ধ অবস্থায় রহিল। 
মহারাজ লক্ষ্ণ-সেনের সৈন্যঙগ্গণ সে দুর্গম পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া 
কোনক্রমেই পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। 
রাজ। জয়সিংহের সৈন্যদলও প্রত্যাবৃত্ত হইয়৷ নগরের পুনরুদ্ধার- 
সাধনে অগ্রসর হইতে পারিল ন1!। ইতিমধ্যে বন্দিগণের 
সন্ধান লইতে গিয়া মহারাজ লক্ষণ-সেন বীর-সিংহের কোনই 
সন্ধান পাইলেন না| সকল বন্দিকেই বন্দিশালায় পাওয়! গেল; 
কিন্তু বীরসিংহের কি হইল? কেহই সে সন্ধান দিতে পারিল 
না। মহারাজ লক্ষণ-সেনের মনে দারুণ সংশয় উপস্থিত হইল। 
পুত্র-বিরহে সংগ্রামমিংহ অধীর হইয়া পড়িলেন। তাহার বড় 
আশ! ছিল,_বন্দিশাল! অধিকৃত হইলেই পুত্র বীরসিংহের 
উদ্ধার-সাধন করিতে পারিবেন । চরমুখে বীরসিংহের অবস্থানের 
যে সংবাদ গাইয়াছিলেন, তাহাতেও সেই আশা হৃদয়ে 
বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু এখন বন্দিশালায় বদ্দিগণের মধ্যে বীর- 
সিংহকে দেখিতে না পাইয়া তাহার ব্যাকুলতার অবধি রহিল 
না। রাজাদেশে বীরসিংহের প্রতি নির্জন কারাবাস বিহিত 
হয়। যেরাত্রে তাহারা নগর আক্রমণ করেন, সেই দ্দিনই 


নগর-আক্রমণে। ১০৩ 


শাস্পপর্প্শি ৫৯৮৯৮৯৯৫৯৮৯ ৯৯ পিসি তাপস দিত পা ৯২০১ ৫১ পি পপ প৯/৯ প৯ ৮৯ পি ৫৯ ০৯ ৫৯ পপ পপ ০৯ প৯ ৮৯ ০৯৫৯০ 


সেই ব্যবস্থা হইয়াছিল। সন্ধ্যার রব পরাস্ত অনেকে 
বীরসিংহকে নিজ্জন কারাগুহে অবস্থিতি করিতে দেখিয়াছিলেন 
বলিয়াও সাক্ষ্য দিলেন। কিন্তু তার পর বীরসিংহ কোথায় 
গেরেন? রাজা জয়সিংহ কি সেই রাত্রেই তাহাকে লইয়া 
গিয়া নিহত করিলেন 1-ভাঁবিয়া কেহই কিছু স্থির করিতে 
গারিলেন না । অনুসন্ধানেও কোনও ফল ফলিল না। অধিকন্তু 
রাজা জয়সিংহ সেই নিঃসহায় নিরস্ত্র বীরসিংহকে নিহত 
করিয়াছেন মনে করিয়া, সকলেরই প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি প্রবল 
হইয়া উঠিল। 

রাজা জয়সিংহকে বন্দী করিতে না পারলে, রাজপুরী 
অধিরুত না হইলে, কোনও স্বপ্নই সিদ্ধ হয় না। সেই উদ্দেশ্তেই 
নবদ্বীপাধিপতির মিথিল।-অভিযান। সুতরাং আর কাঁল- 
বিলক্ধ না করিয়া পুরী অধিকারের জন্য একবার প্রাণপণ চেষ্ট1 
করা কর্তপ্য বলিয়! স্থিরীকৃত হইল। নগর-প্রবেশের অষ্টম 
দিবসে পরিখা উল্লজ্বন এবং পুরী আক্রমণ জন্য বিশেষভাবে' 
উদ্দোগ-আয়েজন চলিল। একই সময়ে ছুই দিক হইতে 
পুরীর মধে! প্রবেশের ব্যবস্থা হইল। একদিকে মহারাজ লক্ষণ- 
সেন স্বয়ং সৈন্য-পরিচালন| করিতে লাগিলেন; অন্যদিকে 
সেনাপতি সংগ্রামসিংহ সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। 

সারাদিন তুমুল যুদ্ধ চলিল। মহারাজ লক্ষণ-সেনের সৈন্য- 
দল এক একবার অগ্রসর হইতে লাগিল, এক একবার হটিয়! 
আসিতে বাধ্য হইল। অবশেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে একদিকের 
প্রাচীরের কিয়দংশ কামানের গোলায় তাঙ্গিয়া পড়িল। আর 
সেই অবকাশ-পথ দিয়া, নবদ্ধীপাধিপতির সৈন্যদল প্রাচীরের 


১০৪ লগমণ-সেন 


মধ্যে গ্রবেশ করিতে সমর্থ হইল। তখন, সন্ধ্যা উভীর্ণ 
হইয়াছে? নৈশ-মন্ধকারে দিগন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং 
গ্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও সৈন্যদল ক্ষিপ্রগতিতে রাঁজ- 
তবনাভিযুখে অগ্রপর হইতে পারিল না। পরদিন প্রত্যুষে রাজ- 
তবন আক্রান্ত হইবে_ইহাই স্থির হইয়া! রহিল। দারুণ আতঙ্ক 
প্রাসাদের চতুঃপার্থ ঘেরিয়। বসিল। 

রাজ৷ জয়পিংহ স্বয়ং প্রাসাদ-রক্ষার তার গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু প্র'সাদ-রক্ষার আশ! তখন আর অন্নই রহিল। 


চা 


ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ | 


৯টি ৪০4 


শোভার দৌত্য। 

এই রাত্রে শোভা পুনরায় বীরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন। প্র।সাদের সন্নিকটেই বীরপিংহের জন্য শোত! নিভৃত 
স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন; যুদ্ধ মিটিগা গেলে অথবা 
সন্ধি স্থাপিত হইলে, তিনি বীরসিংহকে মুজিদান করিবেন,-- 
ইহাই তাহার উদ্দেগ্ত ছিল। 

নবদীপাধিপতির সৈন্যদল মিথিলা পর্যাস্ত অগ্রসর হইয়াছে, 
কামানের ধ্বনি গ্রভৃতিতে বীরসিংহ সে সংবাদ কতক কতক 
অবগত হইয়াছিলেন বটে? কিন্তু নবদ্বীপাধিপতির সৈন্দল 
কতদূর অগ্রসর হইয়াছে বা কতদূর কতকার্ধ্য হইয়াছে, সে 
সংবাদ কিছুই তিনি জানিতে পারেন নাই। শোতা তাহাকে 
সে সংবাদ জানিতে দেন নাই। 


শোভার দৌত্য। ১০৫ 


রাত্রে যখন প্রাসাদের সন্নিকটে বিপক্ষের সৈন্যদল অগ্রসর, 
শোভা ব্যস্ত-সমন্তে বীরসিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই 
রাত্রে সহসা শোত।কে আপন প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইতে দেখিয়! 
বীরসিংহ চমকিয়া উঠিলেন। ঘন ঘন কামানের গল্জন ওনিয়া 
তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিরাছিল। ব্রস্তে বান্তে শে(তাঁকে 
উপস্থিত হইতে দেখিয়া তীহার চঞ্চলতা আরও যেন ত্ৃদ্ধি 
পাইল। উদ্বিগ্ন হইয়া বীরসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,-"এ রাত্রে 
হঠাৎ আপনি কেন? ঘন ঘন বন্দুক-কামানের শব্দই বা 
শুনিতেছি কেন ?”) 

শোতা ব্যগ্রভাবে উত্তর দিলেন,_-“সেই জন্যই তো 
আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনার নিকট আমার একট] 
প্রার্থনা আছে।” | 

বীরসিংহ বিন্ময়-সহকারে কহিলেন,__*প্রার্থনা! আমার 
নিকট! এই হতভাগ্য বন্দীর নিকট আপনার আবার কি 
প্রার্থনা থাকিতে পারে ?” 

শোভা ।-_“গ্রার্থনা আছে বলিয়াই তো এই রাত্রে এই 
বিপদর-সঞ্কুল পথে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি ! 
বলুন-_আমার প্রার্থনা পুর্ণ করিবেন।” 

আবেগভবে। বীরসিংহ কহিলেন,__“আপনি আমার প্রাণ- 
রক্ষাকত্রী। আপনার যে প্রার্থনাই থাকুক, আমি প্রাণ দিয়াও 
সে গ্রার্থন। পুরণ করিতে বাধ্য।” 

শোভা ।--“আগে আপনি প্রতিজ্ঞা করুন__আমার প্রার্থন| 
পূরণ করিবেন। তার পর আমি আমার প্রার্থনার কথা 
আপনাকে জানাইতেছি।” 


১০৬ লক্ষমণ-সেন 


বীরসিংহ।-_“প্রতিজ্ঞা! আমি আপনার জন্য সকল 
প্রতিজ্ঞা করিতেই প্রস্তত আছি। মা-জগদঘ্বার নাম লইয়া 
গ্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনার যে কোনও প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য 
আমি প্রাণদান করিতেও কুঠিত হইব না। কি করিতে হইবে, 
স্পষ্ট করিয়া বলুন ।” 

শোভা প্রাণম্পর্শী ভাষায় কহিলেন,_-“জাজ আমাদের 
বিষম বিপদ উপস্থিত। শক্র-সৈন্য পুরী আক্রমণ করিয়াছে। 
আমার পিতামাত। আত্মীয়-স্বজন সকলেই বিষম বিপদ-সাগরে 
নিষগ্ন। আর অন্পক্ষণ পরেই আমাদের যেকি অবস্থা ঘটিবে 
তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। আমার প্রার্থনা,_-এ ক্ষেত্রে 
আপনি আমাদের পুরী-রক্ষায় সহায় হউন,_-এই বিষম বিপদ- 
সাগর হইতে আমাদিগের উদ্ধার-সাধন করুন।” 

বীরসিংহ বিশ্মিততাবে উত্তর দ্রিলেন_“আমি!- আমি 
কি সহায়ত| করিতে পারি! আমি বন্দী, আমি নিঃসহায়। 
আমাকে কি আপনি বিদ্ধপ করিতেছেন ?” 

শোতা।--“এ কি বিজ্রপের সময়? আপনি বীর; আপনি 
ক্ষত্রিয়-সম্তান; আপনি চেষ্টা করিলে; এ সময় আমাদের অনেক 
উপকার করিতে পারেন। তাই আমি আপনার শরণাপন্ন ।” 

বীরসিংহ।--“এ কি!_-আপনি এ কিং: ধল্নে? ওঙ্াঁপিনি 
আমার প্রাপরক্ষাকর্্রী; বনুন--কি করিতে হইবে” | 

শোতা ব্যগ্রতাবে কহিলেন, “আসুন-__অন্ত্রধারণ করুন। 
--বিপক্ষ-সৈন্যকে পুরীর'্পীমান! হইতে বিতাড়িত করুন।” 

“ইন্দ্রদেব !__-এ অপেক্ষা আমার মন্তকে কেন ব্জ-নিক্ষেপ 
করিলে না? মাতবনুদ্ধর। |_ তুমি এখনও কেন দ্বিধা বিভক্ত 


শোভার দৌত্য ১০৭ 


হইয়া! তোমার গর্ভে এ অধমকে প্রোথিত করিলে ন1? মহারাজ 
জয়মিংহ !_- তোমার খড়গ কেন এখনও আমার মন্তকচ্ছেদ 
করিতে পারিল না?” বীরসিংহ ভাবিতে লাগিলেন,_-“আমি 
কি করিতে আসিয়াছিলাম ! আমার উপর কি করিবার ভার 
যস্ত হইতেছে। ভগবন্! এ তোমার কি ভীষণ পরীক্ষা! । 
ইহার অপেক্ষা আমার প্রাণদ্‌গড যে সহত্র গুণে শ্রেয়ঃ ছিল 1” 

বীরসিংহকে নীরব দেখিয়া, শে।তা পুনরায় কহিলেন,_ 
“আর সময় নাই। আর বিলঘ্ করিবেন না। আস্মন-_অস্ত্র 
ধারণ করুন--বিপক্ষ-সেনা'র সংহার-সাধনে প্রবৃত্ত হউন” 

বীরসিংহ।-_-'এ অপেক্ষা আমার প্রাণদণ্ড যে সহত্র গুণে 
শ্রেয়ঃ ছিল। ' আপনি কেন আমার প্রাণ-রক্ষা। করিলেন ?” 

শোভা মনে মনে কহিলেন,-“বীরসিংহ! তুমি জিজ্ঞাস! 
করিতেছ_কেন আমি তোমার প্রাণ-রক্ষা করিলাম? এখন 
এ কথার কি উত্তর দিব! যদ্দি ভগবান কখনও দিন দেন, 
তখন অবশ্যই এ কথার উত্তর পাইবে ।” শোতা বীরসিংহের 
প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না ।-শোভ1 কহিলেন,_ 
“কুমার !. এ প্রশ্নের উত্তর দ্রিবার সময় এখন দয়। এখন 
যাহাতে আমরা বিপদ হইতে উদ্ধার পাই, তাহার উপায়- 
(বিধান করুন।” 

বীরসিংহ উত্তর দ্বিলেন।__“আমি কি উপায় করিব? 
আমায় ক্ষমা রুন।” 

শোভা ফণিনীর স্তায় গর্জিয়া উঠিলেন $ কহিলেন,_- 
“আপনি মুহূর্ত পূর্বে কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, স্মরণ আছে 
কি? ক্ষত্রিয়সন্তান কখনও প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করেন না। 


হট লক্ষণ-সেন। 
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আপনাকে আমি আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না। আশ্বন_ 
রাজপুরী রক্ষার জন্ত অন্ত্রধারণ করুন” 

বীরমিংহ বলিতে গেলেন,__“আমি কাহার পক্ষ অবলঘ্ঘন 
করিয়া কাহার বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিব ?” 

শোভা বাধা দিয়া কহিলেন,*মুহুর্ত পুর্বে যাহার নিকট 
প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়!ছেন, তাহারই পক্ষ অবলম্বন করিতে 
আপনি বাধ্য নহেন কি?” ৃ 

বীরমিংহ আর উত্তর দিতে গারিলেন না। মন্তমুগ্ধের ন্যায় 
তিনি শোভার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিন্তু তখনও তাহার 
য় উদ্বেগশূন্ত হইল না। তাহার মনে হইতে লাগিল।_ 
একদিকে তাহার গিত। ষংগ্রামসিংহ এবং অন্ুদাতা মহারাজ 
লক্ষণ-সেন, আর অন্যদিকে তাহার প্রাণরক্ষা নত আশ্রদাত্রী 
শোতা ! তিনি কি করিয়া পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন? 
তিনি কেমন করিয়া মহারাজ লক্ষমণ-সেনের বিকুদ্ধাচরণ 
করিবেন? আবার অন্ত পক্ষে। তিনি কি ক্ষমতা-সত্বে, আপন 
গ্রাণরক্ষাক্রীকে আশ্রয়দাত্রীকে রক্ষা না করিয়া থাকিতে 
পারেন? বিশেষতঃ, তিনি যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন, 
সে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাও কি তাহার কর্তব্য নহে !' 

বীরসিংহের চিত্ত এইরূপ বিষম চিন্তা-কিষ্ট) শোভা 
কহিলেন,_-“আপনাকে আপনার পিতার বিরুদ্ধে সম্মুখ-যুদ্ধে 
প্রত্ত হইতে বলিতেছি না। আমার পিতৃদেব মিথিলা! পরি- 
ত্যাগ করিতে সম্বল্পবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু পথ পাইতেছেন না) 
তাই সুবিধা হইতেছে না। নগরের পশ্চিম-প্রাস্তে একটা! 
গৰ প্রস্থ করিতে পারিলে। আমরা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ 


শোতার দৌত্য। ১০৯ 


হইতে পারি। এই বন্দী অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইতে গারিলে, 
আমরা কাশী-নরেশের সৈন্যদলের সহায়তা পাইব। সে সৈনাদল 
গশ্চিম দ্রিকেই অবস্থিত আছে। আপনি আমাদিগের জন্য 
মাত্র পশ্চিমদ্রিকের পথট| পরিফার করিয়া দেন।" 
বীরসিংহ ।-_“রাজা জয়সিংহ যদ্দি মিথিলা পরিত্যাগ 
করিতেই সক্কল্পবদ্ধ, তিনি কেন সন্ধির প্রস্তাব করিয়া আত্ম- 
সমর্পণ করুন না!” 
শোভা ।--“না, আমার পিতৃদেব সন্ধি করিতে প্রন্তত্ 
নহেন। তিনি শক্র-হস্তে আত্ম-দমর্পণ করিতেও প্রস্তুত নহে । 
আগনি কেবল পশ্চিম দিকের পথ-পরিষার-পক্ষে তাহার 
সহায়ত করুন।” 
বীরসিংহ !--“আমি একা। আমি সে পক্ষে কি সহায়তা 
করিতে পারি ?” 
শোভা মনে মনে কহিলেন, “বীরসিংহ! সহজ সৈল্ত 
দ্বারা যে কার্য সম্ভবপর নহে। একা তোমার দ্বারাই সেই কার্ধ্য 
সম্পন্ন হইবে। তাই বুধিয়াই তো আমি তোমার সাহাযা 
প্রার্থনা করিয়াছি। তোমারই পরিচালনাধীন সৈন্যদল নগরের 
পশ্চিম পার্ঘেরিয়া আছে। ভুমি তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত 
হইলে, তাহারা তোমারই অন্থুবত্তা হইবে। তোমার বিরুদ্ধা- 
৯চরণে তাহারা অগ্রপর না৷ হইলে, অন্নায়াসেই আমাদের উদ্দেশ 
সিদ্ধ হইতে পান্দিবে 1” 
শোতাঁকে নীরব থাকিতে দেখিয়া কীরসিংহ কহিলেন,_ 
. “আপনি চুপ করিয়া বুহিলেন যে! এক! আমার দ্বারা আপনা" 
দের কোনও ইঞ্টই সিদ্ধ হইবে না” . | 
১০" 


৯১৩ লক্ষমণ-সেন। 


সরলা ৩ ৮ া৬িপিসপপািউস্িত তি এপস এসপি, 





শোভা অন্যমনস্কতাঁবে উত্তর দ্িলেন,_-“ন। হয়, না হইবে। 
আগনি আপনার প্রতিজ্ঞা-গালনে পরান্মুখ হইয়া ধর্ম 
হইবেন ন11” [ও 

বীরসিংহ তেঙ্জ-গম্ভীর-স্বরে কহিলেন।_“না) আমি 
আমার প্রতিজ্ঞা-গালনে পরাদ্ুখ হইব না। বলুন, আমায় 
কিকরিতে হইবে। আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।” 
মনে মনে কহিলেন।“আমায় তো মবিতেই হইবে) 
তা রাজা জয়সিংহের হাতেই মরি, আর নবদ্বীগাধিপতির 
সৈন্তধলের অস্ত্রাধথাতেই মরি ;_ আমার মরণ অনিবার্ধ্য।” 

এই স্থির করিয়া, বীরসিংহ শোভার অন্থসরণে সম্মভ 
হইলেন। শোতা পথ দেখাইয়া চলিলেন। বীরসিংহ যন্তরুত্তলিবৎ 
শোভার গশ্চাৎ পশ্চাৎ স্বন্দাবারা ভিমুখে অগ্রসর হইলেন। 


চন 


চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ । 


৩ ০ শপ 
৪০৯১২(০1৭ 


বীরসাজে। 


বন্দিশালায় বন্দিগণের মধ্যে বীরসিংহকে দেখিতে ন] 
পাইয়া মহারাজ জক্্ণ-সেন বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। রাজপুরী 
আক্রমণের সময়ও বীরসিংহের কোনও সংবাদ না পাওয়ায়, 
তাহার চিন্তার অবধি রহিল না । তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া 
বীরসিংহ সন্ধে এক ঘোষণা প্রচার করিলেন। যে ব্যক্তি 
বীরসিংহের সন্ধান করিয়া! ছিতে গারিবে, সে ব্যক্তি যথোচিত 


বীরসাজে | ১১১ 
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পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে, রম সেই কথা প্রচারিত হইল। 
যদি কেহ বীরসিংহকে জীবন্ত অবস্থায় মহারাজ লক্ণ-সেনের 
নিকট আনয়ন করিতে পারেন, তিনি যে পুরস্কার চাহিবেন, 
মহারাজ তাহাকে সেই পুরস্কারই প্রদ[ন করিবেন বলিয। 
অঙ্গীকার করিলেন। 

এক দিকে বারসি-হের জগ্ত নবদ্বীপাধিপতির এইরূপ 
ব্যাকুলত1; অন্যদিকে ঘটনা-চক্রের আবর্ভনে পড়িয়। নবদ্বীপা- 
ধিপতির বিরুদ্ধে বীরূসিংহের অক্ত্রধারণ! বিধির কি বিচিত্র 
বিধান! এক দিকে প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য বীরসিংহ আপন 
অননদাতা প্রভুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। 
অন্ত দিকে তাহার প্রভূ তীাহ।র জীবন-রক্ষার জন্য সর্বস্ব পণ 
করিয়৷ ঘোষণা-বাণী প্রচার করিতেছেন! 

বীরসিংহ লৌহ-বন্ম পরিধান করিতেছেন; লৌহ-বর্ষের 
ঝঞ্চনায় তাহার কর্ণকুহবে যেন মহারাজ লক্ষণ-সেনের ঘোষণা- 
বাণী ধ্বনিত হইতেছে । বীরধিংহের মস্তকে শেভ! শিরন্ত্রাণ 
পরাইয়া দিতেছে; সঙ্গে মঙ্গে মন্তিফকের ভিতর রাজচক্রবর্থা 
লক্মণ-সেনের করুণার স্থৃতি জাগিয়া উঠিতেছে! কটিদেশে 
কটিবন্ধে শাণিত খড়গ দোছুল্যমান হইতেছে; বীরসিংহ মনে 
মনে কহিতেছেন,“বরে অমি! এখনও আমার মন্তকচ্ছেদ 
করিতে পরিলি না!” যতই অঙ্গে অঙ্গে যোদ্ধবেশ বিন্যপ্ত হইতেছে, 
ততই দারুণ আত্ম-গ্লানি-বিষে দেহ জজ্জরিত হইয়৷ আসিতেছে। 
তাহার একবার মনে হইতেছে।_-“আমি কি নরাধম! আমি 
আমার পিতার বিরুদ্ধে_শামি আমার অন্নদাতা প্রভুর বিরুদ্ধে_ 
অন্ত্রধারণ করিতে চলিয়াছি !ধিক- ধিক--শত ধিক আমাকে !” 


১১২ লব্বনণ-সেন। 


মনে মনে কহিতেছেন।-“না-আমি গারিব না! এ কাধ্য 
কখনই আমার দ্বার। হইবে না!” 

কিন্ত সে কথা কে শুনিবে? যারসিংহকে 'বীরসাজে 
সজ্জিত করিবার সময় শেতা যতই তাহার চঞ্চলতা উপলব্ধি 
করিতেছেন, ততই উৎসাহ্‌-দানে কহিতেছেন,-“মনে রাখিবেন। 
আপনি ক্ষত্রিয়-সন্তান! হনে রাখিবেন_আপনি কঠোর 
..প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন। মনে রাখিবেন-_ ক্ষত্রিয়-সম্তান 
কখনই আপন প্রতিজ্ঞা-তঙ্গ-পাপে লিগ হয় না। আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস_আপনার ন্যায় সদ্ঘংশজাত ক্ষত্রিয়-সন্তান প্রতিজ্ঞা-তঙ- 
পাপে লিগ্ত হইয়! কখনই নব়কের পথ প্রশস্ত করিবেন ন1।” 

শোভার উত্তেজনা-পূর্ণ ব'ক্যে বীরসিংহের চিন্তাআোত 
জন্য পথ গ্রহণ করিতেছে! বীরসিংহ পরক্ষণেই আপন 
মনে কহিতেছেন,-“শোতা! সত্যই বলিয়াঁছ! গ্রতিজ্ঞা-রক্ষার 
অপেক্ষা ক্ষত্রিয়-সন্তানের পক্ষে মহত্তর সামগ্রী পৃথিবীতে আর 
দ্বিতীয় নাই। প্রতিজ্ঞা-পালনে পরাম্মুখ জন পিতৃপুরুষগণকে 
পর্য্যন্ত নিরয়গামী করিয়া থাকে । আমার পিতার-__ আমার 
প্রভুর ইহলৌকিক মঞ্জল-সাধন করিতে গিয়া আমি কি তীহাঁ- 
দিগকে নিরয়গামী করিব? না_কখনই না! ক্ষত্রিয়-সন্তান 
আমি? যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, প্রাণপণে সে প্রতিজ্ঞা পালন 
করিব। এখন ইহাই আমার ধর্মম।” 

বীরসিংহ প্রকাস্তে কহিলেন,_“আমাকে আর অধিক 
উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই। আমি প্রাণপাত করিয়াও 
জাপনাদের উদ্ধার-সাধনের চেষ্টা করিব।” 

বীরসিংহের উত্তর শুনিয়া শোভ। পুনরপি কহিলেন,_ 


পলায়নে । ১১৩ 


“বড় তীষণ পরীক্ষা! এক দিকে আপনার প্রত্যক্ষ দেবত] 
পিতা, আপনার অন্নদাতা প্রভু; অন্য দিকে কঠোর প্রতিজ্ঞা- 
পালন! অতি-বড় দঁ-চিত্তও এ সমস্যার সমাধানে বিচলিত 
হয়। কিন্তু বিধাতা আজ আপনাকে কঠোর পরীক্ষা-পারাবারে 
নিক্ষেগ করিয়াছেন। যদি ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন, 
সংসারের সকল মায়ায় বিসঙ্জন দিয়!) আস্থুন,__ প্রতিজ্ঞা পালন 
করুন! প্রতিজ্ঞা-পালনই ক্ষক্রিয়ের ধর্ম !” 

বীরসিংহ গন্ভীর-তাবে উত্তর দিলেন, “রাজকুমারি ! 
আমায় আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি 
প্রতিজ্ঞা-পাগনে কখনই পরাস্মুখ হইব না।” 

বীরসাঙ্জে সঙ্জিত হইয়া বীবসিংহ শোভার উপদেশ 
অনুসারে নগরের পশ্চিমপ্রাত্তা ভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বাজ! 
জয়সিংহের পুরীরক্ষক একদল সৈন্য তাহার অন্বর্তাঁ হইল। 
শোতা অলক্ষ্যে তাহাদের অন্থগমন করিলেন। 


চাল 


পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ। 


পলায়নে। 
বাজা জয়সিংহ মিথিলা পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতে- 
ছিলেন। যাহাদের সাহায্যে তিনি নগরের পশ্চিম প্রান্তের 
পথ পরিষ্কার করিয়া পলায়ন করিবেন--স্থির করিয়াছিলেন, 
ভাহাদেরই কয়েক জন সৈন্য শেভার কৌশলে বীরসিংহের 
নেতৃদ্বাধীনে পরিচালিত হইবার ব্যবস্থা হয়। রাজ! জর়সিংহ 
সে সংবাদ আদৌ অবগত ছিলেন ন[। 


১১৪ লম্মণ-সেন। 


রাত্রি তৃতীয় এহর। .. নৈশ অন্ধকারের ভীষণতার সঙ্গে 
সঙ্গে পুরবাসীদিগের হৃদয় দারুণ আতঙ্কে আতঙ্কিত। রাত্রি 
প্রভাত হইলেই লক্ষ্পণ-সেনের সৈন্গণ রাজপুরী অধিকার 
করিবে। রাত্রিতে নগরাধিকার আয়াস-সাধ্য ব্যাপার বলিয়। 
মহারাজ লক্ণ-সেন রাত্রিতে সৈন্গণকে অগ্রসর হইতে 
আদশ দেন নাই। 

বীরসিংহ যে দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন; পথ- 
পরিফার জন্ত সেই দল প্রথমে অগ্রসর হইয়াছিল। রাজা 
জয়সিংহ সর্ব-পশ্চাতে অবস্থিত ছিলেন। 

যে অন্পসংখ্যক সৈন্য নগরের পশ্চিম পার্খ অবরোধ করিয়! 
ছিল, বীরসিংহের অন্ত্রচালনায় তাহার! হটিয়া দাড়াইল। বীর- 
সিংহ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই অবসরে 
রাজ! জয়সিংহ সপরিবারে নগর-সীমা৷ অতিক্রম করিতে সমর্থ 
হইলেন। রাজা জয়সিংহ নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন 
করিতেছেন,_-এই সংবাদ যখন মহারাজ লক্ষমণ-সেনের নিকট 
উপস্থিত হইল, সেনাপতি সংগ্রামসিংহকে তিনি তাহাদিগের 
অগ্রসরণ করিতে বলিলেন। সেই সময়ে বীরসিংহকে পুনরায় 
ফিরিয়া দাড়াইতে হইল। অনুসরণকারী সৈন্যগণ পাছে রাজ। 
জয়সিংহকে আক্রমণ করে,_এই আশঙ্কায় তাহাকে ফিরিয়া 
. ঈীড়াইতে হইয়াছিল। 

বীরসিংহ ফিরিয়া দাড়াইতেই দেখিলেন,_তাহার পিতা 
সংগ্রামসিংহ তআাহাদিগের অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি যদি 
পিতার বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ ন1 করেন, তা! হইলে রাজা জব্ব- 
সিংহের তখনই বন্দী হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্ত তিনি জয়সিংহের 
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গলায়নের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন 
বলিয়। প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছেন। সুতরাং পিতার বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধরণ করিতে হইতেছে বলিয়াও তিনি কু! বোধ করিলেন 
না। বীরসিংহ আপন পিতা সংগ্রামসিংহকে চিনিতে পারিলেও, 
সংগ্রামসিংহ পুত্র বীরধিংহকে চিনিতে পারিলেন না। একে 
রাত্রির নৈশ-অন্ধকার) তায় পুত্র জীবিত, কি মৃত, কি 
বন্দিভাবে অবস্থিত,_তাহাও তিনি অবগত নহেন। তাহার 
পুত্র বীরসিংহ বিপক্ষ-পক্ষে অস্ত্রধারণ করিবে, ইহা তিনি 
স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারেন নাই। 

বীরসিংহ যদিও পিতাকে রাজা জয়সিংহের পশ্চান্ধাবনে 
ৰাধ। দ্রিলেন, কিন্তু তাহার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিতে সঙ্কোচ 
বোধ করিলেন। পুত্র হইয়া কেমন করিয়া! পিতার অঙ্গে অস্ত্- 
ক্ষেপ করিবেন,_এই সঙঞ্কোচ-বশেই, সুযোগ পাইয়াও, তিনি 
পুনঃপুনঃ অস্ত্রচালনায় নিরস্ত রহিলেন। আত্মরক্ষার চেষ্ট] 
আর জয়সিংহের অনুসরণে বাধা-প্রদান,-_এই ছুই লক্ষ্য লইয়াই 
বীরসিংহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 

সংগ্রামসিংহ পুত্র বলিয়! ডাহাকে চিনিতে পারিলেন ন। 
সুতরাং তাহার বধসাধনে কেবলই সুযোগ অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন। অনেক ক্ষণ যুদ্ধ চলিল 7; অনেক ক্ষণ জয়-পরাজয় 
অনিশ্চিত রহিল। পরিশেষে সংগ্র/মসিংহের অস্ত্রাধাতে বীর- 
সিংহের বক্ষ বিদ্ধ হইল। বীরসিংহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পড়িয়া 
গেলেন। তাহার দেহ ভূতলে লু্টিত হইতে লাগিল। ক্ষত- 
স্থানের রক্তত্র/বে ধরণী সিক্ত হইতে লাগিল। যে পুত্রের অন্ু- 
সন্ধানে ব্যাকুল হইয়]! নংগ্রামসিংহ মিথিলায় প্রবেশ করিয়া- 
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ছিলেন, তিনিই স্বহস্তে শাণিত খড়েগ সেই পুত্রের বক্ষঃস্থল যে 
বিদ্ধ করিলেন, তাহ! তিনি আদ বুঝিতে পারিলেন না। জয়- 
সিংহের একজন যোদ্ধা! মাত্র তাহার অক্ত্রাঘাতে ভূপতিত হইল, 
এই মনে করিয়া তিনি আর সে দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। 
তাহাকে প্রবঞ্চিত করিয়! জয়সিংহ নগর পরিত্যাগ করিয়া 
চলিয়। গিয়ছেন, এই অনুষ্বেচনাই তথন তাহার হৃদয় অধিকার 
করিয়া বসিল। তিনি আর কোনও দিকে দ্বকপাত না 
করিয়া! পলায়মান জয়সংস্কের অনুসরণে সৈন্যদল পরিচালনা 
করিলেন। 

কিন্তু সে অনুসরণে কোমও ফল হইল না। সংগ্র/মসিংহের 
সৈন্যদল অগ্রসর হইবার পুর্বেই জয়সিংহ নিরাপদ-স্থানে 
উপনীত হইয়াছিলেন। সেখানে কাশীনরেশের সৈন্যদল 
তাহার সহিত যোগদান করিয়াছিল। সে ক্ষেত্রে অন্পসংখ্যক 
সৈন্ লইয়। যুদ্ধার্থ অগ্রপর হওয়া সমীচীন নহে বুঝিষ্বা 
সংগ্রামসিংহ মিথিলার অভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। 

রাত্রি প্রভাত হইল। মিথিলায় মহারাজ লক্ষমণ-সেনের 
বিজয়-পতা'ক। উভ্ডীন হইল। নগরের সকলেই তাহার বগ্ঠত1 
স্বীকার করিলেন। 

কিন্তু বীরদিংহকে তাহার! খু'ঁজিয়া পাইলেন না। ঘোষণার 
পর ঘোষণা প্রচার হইল; কেহই বীরসিংহের সন্ধান দ্বিতে 
পারিল না। যদি কেহ বীরসিংহের পন্ধান দিতে পারেন, তিনি 
আশ[তীত পুরস্কার পাইবেন, _রাজ-ঘোষণায় পুনঃপুনঃ সেই 
বাণী বিঘোধষিত হইতে লাগিল। 
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মিথিলায় মহারাজ লক্ষমণ-সেনের বিজয়-গতাঁকা উডডীন 
হইলে, বন্দিগণ যুক্তি লাত করিলেন। শ্রীধর মিশরের আত্মীয়- 
স্বজন স্ব-ভবনে পুনঃ-প্রতিষ্িত হইলেন। মিখিলাস্থিত প্রতি- 
নিধি এবং তাহার সহচরগণ স্বদেশ-গমনের আদেশ পাইলেন। 
অন্যান্য বন্দিগণকে স্বদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। 
মুক্তি পাইয়া, সকলেই আনন্দে গৃহ-প্রত্যাগমনে সম্মত হইলেন, 
সকলেই মহারাজ লক্মণ-সেনকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু একজন ব্রাঙ্গণ ও তাহার পত্রী দেশে ফিরিতে 
চাহিলেন না। তাহার] বলিলেন_-“রাজ। লক্ষণ-সেন আমাদের 
প্রাথবধ করুন। মরণই এখন আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয় ৮ 

রাজকর্মচাবিগণ সেই ব্রাঙ্মণ-্রাঙ্গণীকে নানারূপ প্রবোধ 
দিবার চেষ্টা পাইলেন; তাহাদের মনের অভিপ্রায় জানিবার 
জন্য ব্যগ্রতাব প্রকাশ করিলেন; কিন্তু ব্রান্মণ-ত্রাদ্দণী কোনও 
কথাই বলিতে চাহিলেন না; কেবল কহিলেন, “রাজ! 
আমাদিগকে বধ করুন।” 

্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর সেই কাতরোক্তি ক্রমে মহারাজ লক্ষণ- 
সেনের কর্ণে উপনীত হইল । মহারাজ তাহাদিগকে নিকটে 
আনাইয় স্বয়ং তাহাদিগের মনোভাব অবগত হইবার চেষ্টা 
পাইলেন। ত্রা্মণী কেবলই কাদিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণ এক 
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একবার এক একটী প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এক এক বার 
কাদিতে কাদিতে ধলিলেন,_-“মহারাজ ! আমাদের নয়নমণি 
যেখানে গিয়াছে, আমরা সেখ।নে যাইতে চাই। আমরা গ্রতিজ্ঞ| 
করিয়ছি__তাহাকে না পাইলে আমরা গৃহে ফিপিব ন। 1” 

মহার[জ লক্মণ-সেন ক্রমশঃ মুকল বিষয় বুঝিতে গারিলেন। 
সকল কথাই জানিতে পারিলেন। ব্রান্ষণ-্রাক্ষণীর নিবাস 
-তাহারই রাজ্যান্ততুক্তি রাঢদেশে_কেন্দুবিন্ব গ্রামে। 
ব্রাহ্মণের নাম-- ভোজদেব ; ব্রান্মণীর নাম--বামাদেবী। 

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্গণীর বৃদ্ধ বন্কসে একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। 
বদ্ধ“বয়সের স্নেহের সন্তান_-সেই পুত্রটাকে তাহারা কখনও 
নয়নের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। নবম বর্ষ পর্য্যস্ত 
পুত্রকে ীহারঠচাখে চ'খে রাখিয়াছিলেন। নবম বর্ষ বয়সে 
পুত্রের উপনয্বন্ছয়। উপনয়নের পর দণ্ীগৃহে অবস্থান-কালে 
তাহারা হঠাৎ একদিন বালককে দেখিতে পান না। গতিপত্তী 
উভয়ে নিদ্রিত ছিলেন। পার্থে স্বতন্ত্র তৃণ-শয্যায় ব্রহ্মচারী 
বালক শুইয়া ছিল। নিদ্র।-ভর্গে উভয়ে জাগিয়া দেখিলেন।__ 
বালক শয্যায় নাই। 

উপনয়নের পূর্ব পর্য্যন্ত, নয় বৎসর কাল, রাত্রিতে ব্রাহ্ষণ- 
ব্রহ্ষণী সন্তানকে মধ্যস্থলে রাখিয়া ছুই পার্থে ছুই জন শুইয়া 
থাকিতেন। দিবসেও কোনও দিন সন্তানকে তাহারা 
গাপনাদের কাছছাড়া করিতেন না! উপনয়নের পর সন্ন্যাসের 
নিয়যান্সারে স্বতন্ত্র শয্যার বন্দোবস্ত হইয়াছিল বটে; কিন্ত 
তাহাদের লক্ষ্য সর্বদাই সন্তানের মুখের প্রতি ন্তত্ত ছিল। 

সে দিন কালরাত্রি আসিয়াছিল। কালনিদ্রায় তাহাদিগকে 


শোকে ] ১১৯ 


২৩৩৩৯ 5৯ ৮ ২ 2৯ ৮৮৯৬ ৬ তি শি ৬ পর্পিপান্পাশি 


অভিভূত করিয়াছিল। ভাহারা নিদ্রা (ঘোরে অচেতন ছিলেন; 
নিদ্রাতঙ্গে উঠিয়া দেখিলেন,_ সন্তান শয্যায় নাই। সে কোথায় 
গেল? সেই দিন হইতেই তাহার! খু'জিরা বেড়াইতেছেন-__ 
দে কোথায় গেল? পেটে অন্ন নাই; পরিধানে ছিন্ন মলিন 
বস্ত্র; পাগলের ন্তায় দেখে দেশে ঘৃরিঘ্বা বেড়াইতেছেন। কিন্তু 
কোথাও পুত্রের সন্ধান পাইতেছেন ন|। 
্রহ্ষচারী-বেশে সে যে কোন্‌ দেশে কোথায় গেল, কিছুই 
অনুসন্ধান হইল না। ক্রান্ষণ-ব্রাহ্ণী ধাহাকে দেখিতেছেন, 
তাহাকেই জিজ্ঞাস করিতেছেন,“তোমর! বলিতে পার কি; 
আমাদের পুত্র কোথায় গেল? কেহই প্রকৃত সংবাদ দিতে 
পারে নাই। ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার৷ মিথিলায় আসিয়! 
পড়িয়াছিলেন। ৬কাশীধামে পুত্রের একবার শেষ অনুসন্ধান 
করিয়া দেখিবেন, মনস্থ ছিল। সেখানে যদি তাহাকে ন! 
গাইতেন, গতিতপাবনী জাহুবীর জলে জীবন বিস্ন দিয়! সকল 
যন্ত্রণার শান্তি করিতেন। কিন্তু রাজা জয়সিংহ সে পথে 
অন্তরায় হম। ক।শীধামে উপস্থিস্ত হইবার আশা এখন সুদুর- 
পরাহত। কাজেই তাহার! আর জীবন রাখিতে চাহেন না। 
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর কাতরোক্তিতে মহারাজ লক্ষমণ-সেন 
তাহাদের এরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। তাহাদের কথাবার্তায় 
তাহাদের পুত্রের যে রূপ-গুণের পাঞ্চয় পাইলেন, তাহাতে 
মহারাজ লক্ষণ-দেনের মনে এক গুরাতন স্থৃতি জাগিয়া উঠিল। 
সেইরূপ রূণগু৭সম্প্ন এক রি বালককে তিনি যেন 
দেখিয়.ছেন, ভিন যেন ভ:হ;র সহিত গরিচিত হইয়াছেন।- 
সেই কথাই গ|হর নি হইল। কিন্তু সে বালক তো 


কাশীধামে নাই! সুতরাং ব্রাহ্মণ রাহ্মণী ৬কাশীধামে গমন জম্য 
আগ্রহান্বিত থাকিলপেও মহারাজ লক্ষণ-সেন সে অবস্থায় মনে 


ব্যবস্থ৷ কিছুই করিতে পারিলেন না। তিনি ব্রাঙ্মণ-্রা্ণীকে 


সাম্বনা-দান-ছলে কহিলেন,_“আপনারা এক্ষণে নবদ্বীগে। 
প্রত্যাব্ত্ত হউন। আমি আপনাদের পুত্রের সন্ধান করিয়া দিবার : 


ভার গ্রহণ করিলাম। এ অবস্থায় কাশীধামে যাত্রা করা সম্ভব- 
গর নহে। এখন কাশীর পথ বড়ই সঙ্কট-সমাকুল। কাশী- 
নরেশের ষহিত শীগ্রই যুদ্ধ বাঁধিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।” 


কিন্ত ব্রান্মণ-ত্ান্মবী কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চাহিলেম ! 


না। অগত্যা ্রান্মণ-্রান্মীকে বুঝাইয়া তাহাদিগকে মিথিলায় 
রাখার বন্দোবস্ত হইল। এ দিকে মিথিলা হইতে প্রত্যাবৃত্ত ন! 


হইয়া, মহারাজ লক্ণ-সেন কাশী অভিযুখে সৈন্য-চালনার | 


বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ত্রাহ্মণ-ত্রাক্ষণী তাহাদের অনুসরণ 
করিবেন, ইহাই স্থির হইল। 


ক + 


সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ 


স্বগ্নে। 


"ায়াল ঠাকুর! চরণে কি অপরাধ করিয়াছি? কেগ 
আমায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলে? আমি অর্জস্ব পরিত্যাগ 
করিয়া, বৃদ্ধ পিতামাতাকে কীদাইয়া, তোমার চরণে শরণ 
লইয়াছিলাম! অনাথের নাথ! কাঙ্গালের ঠাকুর! আমার 
কেন বঞ্চিত করিলে? 


স্বপ্নে। ১২৯ 
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বালকের বক্ষঃস্থল দরদর অশ্রুধারায় প্লাবিত হইতেছে! 
বালক দ্িবাধাত্রি কাদিতেছে, আর ডাকিতেছে,_“কাঙ্গালের 
ঠাকুর! কোন্‌ অপবাধে আমায় পায়ে ঠেলিলে? তোমার 
চরণে আশ্রয় পাইব বলিয়াই ভো সম্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া 
ছিলাম ! কেন তুমি বিরূপ হইলে! শুনিয়াছি-নিফাম-ভাবে 
ডাকিলে তুমি কখনই অবহেলা করিতে পার না। কিন্তু নাথ! 
--আমার তো কোনও কামন। নাই! তবে আমায় কেন এ 
ভীষণ পরীক্ষা-পারাবারে নিক্ষেপ করিলে ?” | 

গভীর নিশীথণ" চারিদিক নিস্তবন্ধ। কচিৎ দূরাস্তে 
বিল্লীরব গুনা যাইতেছে। কচিৎ পেচকের কর্কশ স্বরে এক. 
এক বার প্রকৃতির গ্রস্ভীরতা ভঙ্গ হইতেছে। কচিৎ অপরিচিত 
জনের পদশবে অথবা! নিশাচর জন্তর গতিবিধিতে সারমেয়কুল 
চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। এ ভিন্ন; কোথাও জনপ্রাণীর 
সাড়াশব নাই। কেঝ্গ একাকী কারাগারের একটী প্রকোষ্ঠে 
বসিয়া, বালক আপন মনে ডাকিতেছে।-«“কোথা অনাথের 
নাথ! কোথা কাঙ্গালের আশয়! একবার দেখা দাও! এ 
বন্ধন-ঘন্ত্রণ। আর যে সহ্‌ হয় না প্রভূ 1” 

তিন দ্বিন তিন রাত্রি একই ভাবে কাটিয়া গেল। রাজ- 
কর্মচারীর! যথাকালে অন্নজল প্রদান করিয়া গেল। কিন্তু বালক 
কোনও দিকেই ভ্রক্ষেপ করিল না। আহার নাই, নিদ্রা, নাই, 
কোনদ্িকেই দূকপাত নাই। বালক অনন্তমনে কেবলই জগ- 
বন্ধুকে ডাকিতে লাগিল। | 

তৃতীয় দিবস রাত্রিকালে বালকের অবসন্ন দেহ তন্দ্রাঘোরে 
কক্ষতলে লুটাইয়৷ পড়িল। তথন কে যেন আসিয়৷ বালকের 

১১ 
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৭৯০৯০ সিসি তিতাস 








মত্তকে আপনার পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিলেন। বানক তন্্রাঘোরে ' 
ডাকিল,_“ঠাকুর ! এলে তুমি! যদি এসেছে, আর বঞ্চনা 
ক'রো না? চরণে স্থান দাও।” সে যেন চক্ষু মেলিয়! চাহিয়া 
দেখিল,-কারাকক্ষ দিব্য-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছে, দিব্য- 
গন্ধে আমোদিত হইয়াছে, আর তাহার দয়াল ঠাকুর যেন দিব্য. 
কণ্ঠে অভয় দিয় কহিতেছেন,_“বাছা!! আমার কথা শোন। 
তোমার শান্তির জন্যই, ত্বোমায় আশ্রয়-দান করিবার অভি- 
প্রায়েই, আমি ব্যাকুল হইয়। আপিয়াছি। আমার কথা শোন; 
অবহেলা করিও ন1।” 

বালফ - চমকিয়া উঠিয়। জিজ্ঞাসা করিল,_“ঠাকুর ! আমি 
আপনার কোন্‌ কথায় অবহেলা! করিয়াছি? আপনার চরণ- 
সেবা করিবার জন্তই তে! আমি এই নবীন বয়সে গৃহত্যাগী 
হইয়। পুরুযোত্তমে আসিয়াছি !” 

ঠাকুর সাস্বনা-দান-ছলে কহিলেন,--“সব সত্য ? কিন্তু তুমি 
পল্সাবতীকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ 1 কেন আমার আদেশ 
উপেক্ষা করিতেছ 1” 

অধিকতর বিশ্বয়-সহকাঁরে ঘালক উত্তর উদিল,-“কৈ-_ 
আপনি আমায় কবে মে আদেশ করিলেন প্রভু! ঠাকুর 1__ 
আমি ঘে ব্রহ্মচারী! পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়া আমায় কি 
ধর্মভ্রষ্ট হইতে আদেশ করেন ?” 

ঈষৎ হাসিয়া ঠাকুর উত্তর দিলেম,__“ধর্দীধর্ম বিচারের ভার 
আপন হাতে কেন গ্রহণ করিতেছ? ষীহার শরণাপন্ন হইয়াছ, 
্াহারই উপর সে বিচারের তার অর্পণ কর ন! কেন ?” 

বালক লজ্জিত হইয়া! কহিল।--“ঠাকুর ! অপরাধ মার্জনা 


লি ৯ 


হপ্লে। ১২৩ 








করিবেন। কিন্তু আপনিই বা! আমার প্রতি কবে সে আদেশ 

করিলেন 1” 

ঠাকুর ।--“কেনি 1--রাজা! আনন্দদেব তো তোমায় কত্ত 
বুঝাইন্নাছেন, কত অনুরোধ করিয়াছেন!” 

বঞ্গ্রক।-_-“'তিনি বলিয়াছেন বটে? কিন্ত আপনি--” 

ঠাকুর ।--“আনন্দদেৰব আমার পরম তক্ত। তক্তে আর 
আমাতে কি কিছু প্রতেদ আছে? তুষি বালক; তাই বিভ্রম- 
গ্রস্ত হইয়! সত্য-তত্ব উপলব্ধি করিতে পার নাই।” 

বালকের যেন নৃতন জ্ঞান সঞ্চার হইল। বালক ৰাম্প- 
গদগদ কণ্ঠে উত্তর দিল,__“ঠাকুর ! অপরাধ হইয়াছে; মার্জন! 
করুন। এখন, আমায় কি করিতে হইবে, বলুন ।”. 

ঠাকুর ।-_“রাঙ্জা আনন্দদেব যাহা! আদেশ করেন, তাহা! 
শোন? যাঁও-_পদ্মাবতীকে বিবাহ কর। পদ্মাবতী লক্ষীস্বরূপিনী। 
তুমি নারায়ণের অংশ ।” 

চকিতে দেবতা চলিয়া গেলেন; চকিতে বালকের 
তন্দ্রাতঙ্গ হইল। 

৮টক-_কৈ--কোথা গেলে ঠাকুর! অভাগাকে চরণে স্থান 
দিলে কৈ?”-_বালক উচ্চ চীৎকার করিয়া কাদিতে লাগিল। 
এদিকে রাত্রিও প্রভাত হইয়া আসিল। 

সংবাদ পাইয়া, গ্রভাতে রাজা আনন্দদেব সেই কারাগৃহে 
বালক ব্রহ্ষচারীর নিকট আগমন করিলেন। 

বালক তখনও কাদিতেছে।-টক-কৈ-কোথধা প্রতু! 
কোথ। ফেলে গেলে! তোমার আগমনে আমার এ কারাগার 
যে বৈকুঠ-পুরী হইয়াছিল! তুমি অন্তর্ধান হওয়ায় আবার ষে 


১২৪ লক্ষমণ-সেন। 


কারাগার সেই কারাগার হইল! প্রভূ টি !_ফিরে চাও! 
দয়াল ঠাকুর !- দয়! কর।?? 

বাজ্গা আনন্দদেব সান্তবনা-দান করিয়া কহিলেন,-“বৎস! 
কেঁদ-নাকেঁদ-না। দয়াল ঠাকুর অবশ্তই দয়া করবেন”. 

ব্রহ্মচারী ।__“রাজা ! রাজ]! কৈ ঠাকুর--কোথায় গেলেন।”) 

রাজা ।-_-“ঠাকুর আবার দেখা দেবেন। শোন,_আমার 
কথা শোন!” 

ত্র্ষচারী।--“কি কথা!” 

বাজ! --ঠাকুর আদেশ করিয়।ছেন,--পদ্মাৰতীকে বিবাহ 
কর; তাহার কথা শোন, সংসারী হও; তিনি আপনিই আসিয়া 
তোমায় কোল দেবেন!” 

বানক-্রন্মচারী এবার আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল নু! । 
রাজার মধুর বাক্যে মুগ্ধ হইয়া উত্তর দ্রিল,_-“ঠাঁকুরের 
আদেশ !_-মাপনার আদেশ! ভাল, তাই হোক। আমি 
পগ্মাবতীকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি”? 

রাজ! আনন্দদেব দ্রেখিলেন, তাহার উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইয়াছে। 
পঞ্ঝাবতীর পরিচয় প্রাপ্তির গরই তিনি এ বালক-ত্রহ্মচারীরু 
সহিত পদ্মাবতীর বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন? 
কিন্তু ব্রহ্মচারী তাহার সে কথায় উপেক্ষা প্রদর্শন করে। 
সেই জন্য রাজা আনন্দদেবঃ ব্রহ্মচারীকে কারাগারে আবদ্ধ 
করিয়াছিলেন। কারাগারে আবদ্ধ করিয়া, প্রতিদিন বালকের 
নিকট পদ্মাবতীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইত, প্রতিদিন বালককে 
পন্ন[বতীর পাণিগ্রহণের জন্য অনুরোধ কর! হইত। কিন্ত 
বালক এ পর্য্যন্ত তাহার কথ! রক্ষা করেনাই। আজ সে 
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আপনা-আপনিই -তদ্বিষয়ে সন্মতি-জ্ঞাপন করিল। ইহাতে , 
আনন্দদেবের আনন্দের আর অবধি রহিল ন1। 

রাজা আনন্দদেব কহিলেন,__“ব্র্দচারি! আজ হইতে 
তুমি আর ব্রহ্মচারী নহ। আজ হইতে তোমার 'জয়দেব' 
ন।মই প্রচারিত হউক ।” 

জয়দেব? নাম শুনিয়া, বালক-ব্রক্ষচারী চমকিয়া। উঠিল। 
'রাজা আগন্দদেব কেমন করিয়া তাহার পূর্ব-নাম জানিতে 
পারিলেন! সন্যান-গ্রহণের গর সেতে। কখনই সে পরিচয় 
দেয় নাই! তাহার ঠৈশবের সে ন।ম জানার আনন্দদেবের 
তে। কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না]? | 

বালক-্রন্বচারীর মুগতঙ্গী দেখিয়া, রাঙা আনন্দের তাহার 
মনোভাব বুঝিতে পারিলেন! বুঝিতে পারিয়া ঠিলেন।_ 
“ব্রহ্ষগারি! তোমার অকল সংবাদই আমি অবগত হইয়াছি। 
পদ্মাবতীরও কুলশীল সমস্ত অবগত অছি। তোমার সহিত 
পগ্মাবতীর পরিণযে কুল-মান সফলই রক্ষা হইবে। বংশ- 
পরিচয় না পাইলে, আমি তোমাদের পরিণয়-সন্বন্ধে কথনই 
প্রস্তাব করিতাম না। তোঙ্গার পিতামাতার পর্য্যন্ত আমি 
সন্ধান লইয়াছিলাম। কিন্ত তেমার শোর তাহারা দেশ- 
ত্যাগী হইয়াছেন। যাহা হউক, শুভবিবাহ সম্পন্ন হউক; 
আমি তীহাদ্িগের সহিতও তোমার সাক্ষাৎকার ঘটাইব।” 

ব্রহ্মচারী বলিতে গেল,+-'আমি যে সংসারত্যাগী 
ব্্ষচারী !” ৃঁ 

রাজ আনন্দদেব বাঁধা দিয়া কহিলেন,_-“আবার সেই 
কথা! তুমি কি মনে কর-কেবল সংসারতাগ করালিই 
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ব্য হয? ছু লরদেহ প্রাণ: প্রাণ হইলে, জা জান [ন্‌ কি-_ 
জীব্রে কত কর্তব্য পালন আবশ্তক হয়4 একট! বর্তব্যের 
উল্লেখ করি। তোমার পিতামাতা কত কষ্টে তোমায় লালন- 
পালন করিয়াছেন! তোমায় হারাইয়া তাহারা এখন পাগলের 
ন্যায় দেশে দেশে ঘৃরিয়া বেড়াইতেছেন। মানুষ পুত্র-সন্তানের 
কামনা করে কি জন্য? তাহাদের প্রতি তোমার কিকোনপ্ 
কর্তব্য নাই? পিতামাতার সেবা কি ব্রহ্ষটর্ধয নয়? তাই বলি, 
তুমি পদ্মাবতীকে বিবাহ কর, সংসারী হও। পিতামাতার সেবার 
জন্য প্রস্তত থাক। এখন, ইহাই তোমার ক্রহ্বচর্ধয_ ইহাই 
তোমার সন্নয।স।” 

রাজ! আনন্দদেবের বাক্যে ব্রহ্মচারীর যেন চষক তাাঙ্গিল। 

“রাজা আনন্দদেব তে %৩]ই বলিয়াছেন! তাই তো-- 
আমি এ কি করিতেছি!” 

্রন্ষচারীর মনে বড়ই অন্থুশোচন] উপস্থিত হইল। 

“আমি যে আমার পিতামাত।? নগ্ন-মণি ছিলাম! আমাকে 
হারাইয়! কীদিয়! কীদিয়া তাহারা! হয় তে। অন্ধ হইয়া পড়িয়া- 
ছেন। অথবা, হয় তে। তাহার| ইহজীবনই পরিত্যাগ করিয়া- 
ছেন। অহো!!_আমি কি পাষণ্ড! যে জন পিতামাতাকে কষ্ট 
দেয়, নরকেও যে তার স্থান নাই! হাঁয়-হায়! আমি কি 
করিয়াছি! আমার ত্রহ্মচর্ধ্য পণ্ড হইয়াছে!» 

ব্রহ্মচারী বালককে নতমুখে চিন্তাক্রিষ্টভাবে দড়াইয়া 
থাকিতে দেখিয়া, রাজ আনন্দদেব জিজ্ঞাসা করিলেন।_ 
“জয়দেব! তুমি কি ভাবিতেছ |” 

. ক্রজ্ষচারী।-_“রাজন! আমার উপায়কি হবে? আমার 
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স্থায় পাষণ্ড সংসারে খে আর দ্বিতীয় নাই! যেজন আপনার 
পিতামাতাকে_-” 

রাজা আনন্দদেব বাধা দিয়া! কহিলেন,-“জয়দেব ! বৃথা 
অনুশোচনায় কি ফল আছে? তুমি আমার কথা শোন ;_- 
গৃহী হও) তোমার পিতামাতার সেবায় খাহাতে সুবিধা পাও, 
আমিই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দ্িব। এখনও তোমাৰ সে 
কর্তব্য-পালনের দিন আছে।” 

এই বলিরা, রাজা আনন্দদেব সঙ্গেহে বালকের হস্ত ধারণ 
করিলেন। সন্সেহে তাহাকে কারাগার হইতে প্রাসাদে লইয়া 
গেলেন। তার পর যথা মময়ে তাহার সহিত পদ্মাবতীর বিবাহ 
দিলেন। সেই হইতে বাঁলক ব্রহ্মচারী 'জয়দেব' নামে পরিচিত 
হইলেন। রাঞ্জানুগ্রহে নবদম্প(তর গ্রাসাচ্ছাদনের যথাযোগ্য 
বন্দোবস্ত হইল। 


করাই 


অফটাবিংশ পরিচ্ছেদ | 
্ীীগীতগোবিদদ | 


শুভক্ষণে শুভমুতূর্তে জগবদ্ধুর সমক্ষে জয়দেব ও পক্মাবতীয় 
গুতমিলন হইল। 

ছুই বিন্ুজল ছুই দিকে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছিল। 
বিধাতার অনুগ্রহে তাহাদের মিলন সংঘটিত হইল। 

এখন, ছুই বিন্দু জলে একটী ক্ষীণ বারিধারার সঞ্চার 
হইয়াছে। সে ধারা এখন সাগর-সঙ্গমে ধাবমান। 
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জয়দেব ও পদ্মাবতীর শুত পরিণয়ের পর তাহারা গৃহী 
হইলেন। গৃহী হইয়া, গৃহীর কর্-_দেবসেবা, অতিথি-সৎকার, 
দয়াধন্মানুষ্ঠান, তগবদৃগুণান্কীর্তন প্রভৃতি" কারে তাহাদের 
জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল। 

পিতামাতার সেবার জন্য জয়দেব এখন ব্যাকুল হইয়া 
পড়িলেও,সে শুভ-মিলনে কিন্তু আরও কিছুকাল অন্তরায় ঘটিল। 
রাজ! আনন্দদেবের সাধ ছিল, জয়দেবের পিতামাতার সন্ধান 
লইয়া সন্ত্রীক জয়দেবকে তাহাদের নিকট পাঠাইয়া (ন। 
কিন্তু ঘটনা-চক্রে তখন তাহার সে উ্দেশ্ত সিদ্ধ হইল না। 
মিথিলার সহিত নবদ্বীপাধিপতির যুদ্ধের জন্য নবদ্বীপের পথে 
জন-সাধারণের গতিবিধি প্রায়ই তখন বন্ধ হইয়াছিল। 
বিশেষতঃ কতকগুলি যাত্রী নবদ্বীপে গিয়া নজরবন্দী হইয়' 
আছে- জানিতে পারিয়াও, তিনি জয়দেবকে ও পদ্মাবতীকে 
সে সময় পাঠাইতে সাহস করিলেন ন1। জয়দেবকে দেশে 
পাঠাইতে বিলঘ করার--আবও একটু নিগুঢ কারণ ছিল। রাজা 
আনন্দ১ব, জয়দেবের মধুর কণ্ঠে হরিগুণগান শুনিয়া বিভোর 
হইয়াছিলেন। তাই তিনি প্রায়ই বলিতেন,_-“জয়দেব চলিয়া 
গেলে, আমার এ বিভো'রতা ভাঙ্গিয়া যাইবে। এ বিভোরতা 
ভাঙ্গিলে, আমি আর কয় দিন বাচিব ? 
- জয়দেব স্ুুকণ্ঠ স্ুগাঁয়ক ছিলেন। তাহার নিত্যকর্্ম হইল-_ 
প্রতিদিন সজীত রচনা করিয়া জগন্নাথকে শুনাইয়। আস]। 
পদ্মাবতী পতি ভিন্ন অন্য কিছুই জানিতেন না) পতিসেবাই 
তাহার একমাত্র কর্মের মধ্যে গণ্য হইল। 

গৃহী হইয়। পুরুযোতমে বাস করিবার সময় জীস্রীগীতগোবিন্দ" 
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পচন পাশাপাশি ৮৯৮৫ তা ভাপা পপি পাগিসিতা পাতি 


গ্রন্থ রচিত হয়। জগন্লাখের নদিরে জগন্নাথকে ওনাইতে 
জয়দেব যে সকল গান গাহিতেন, জীপ্রীগীতগোবিন্দ-গ্রন্থে তাতাই 
ংগ্রথিত হইয়াছিল। 

রীপ্রীগীতগোবিন্দ-গরন্থের রচনা_-সে এক অপূর্ব ইতিহাস। 
তণ্ত বলেন-স্বপ্বং ভগব(ন এই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।" 
আবার ভগবান বলেন,__“তক্ত যে, আমি'ও সে? ভক্তের বচনাই 
আমার রচনা ।” 

আপন মনে গাহিতে গাহিতে জয়দেৰ সঙ্গীত রচনা করিতেন। 
সন্ধ্যার সময় সেই সঙ্গীত জগবন্ধুকে শুনাইয়া আসিতেন। আজ 
প্রভাতে জয়দেব আপন মনে গাহিতেছেন ও পিখিভেছেন।- 

“বদসি যদি কিঞ্চদপি দত্তরুচিকোযুদী 
হরতি দরঠিমিরমতিঘেরূমূ। 
স্বদধবূসীধবে তব বদনচন্দ্রমা রোচরতি লোচনচকো1রণ। 
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানমূ। 

সপদি মদনানলো দহতি মম মানসম্‌, দেহি মুখকমলমধুপানমূ ॥ 
সঠ্যমেবাসিযদি সুতি ময়ি কোপিশী, দেহি খরনযনশরঘ।তম্‌।, 
ঘটর ভূজব্দ্মনং, জনয় পদখণ্ডনমূ, যেন বা ৬বতি স্ুখজীতম্‌ 4. 
হ্বমূসি মধ ভূষণং, ভ্বমষি মম জীবনম্‌, হমসি মম ভবঞ্জলধিরভ্‌। 
ভবতু ভবতীহ মরি সততমন্বরে।ধিশী, তত্র মন হৃদয়মতিযত্বখূ ॥ 
এননলিনাতমপি তন্বি তব লোচনম্‌, ধারয়তি কোকনদরূপমূ। 
কুসুমশরবাণত।বেন যদি রঞ্জয়সি, কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপমূ। 
স্মরতু কুচকুভ্তয়ে।কুপরি মণিমঞ্জরী, রঞীয়তু তব হৃদয়দেশম। 
রসতু রসনাপি তব ঘনজঘনমগ্ুলে, ঘোষয়তু মন্মথানদেশম্‌ ॥ 
স্থলকমলগঞ্জনং, মম হৃদয়রঞ্জনমূ, জনিতর। তরঙ্গপরাগমূ। 


১৩০ লক্ষাণ-সেন 


পি ৯৫৯ পিএসসি প্লিস সিিসিপিি৯৯৫৯ত পসপসপিশি 


ভণ মন্থণবাণি করব[ণি চরণছ্থয়মূ, সরসলসদলক্তরাগম্‌ ॥ 
শরগরলখগ্ডনং মম শিরসি মগনম্‌ 7? 

লিখিতে লিখিতে বাধ! পড়িল। “ম্মরগরলথগ্ডনং মন 
শিরসিমগ্ডনম্” এই পর্যন্ত লিখিয়াই হাত যেন কাপিয়! আসিল। 
ইহার পর আর যাহ! লিখিবেন ভাবিলেন, তাহা! আর লিখিতে 
পারিলেন না । ভাবিলেন,__“ম্মরগরলখণ্নং মম শিরসিমণ্ডনম্‌" 
পাক “দেহি পদপন্বুদ্বারম্‌” পদ দ্বারা পূরণ করিবেন। 
কিন্ত লিখিতে পারিলেন নাঁ। তাহার মনে হইল)_-“কেমন 
করিয়া এ কথা লিখি ! শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে গ্রীরাধা পা রাঁখিবেন! 
নানা, এমন কথ! কখনও লিখিতে পারি ন।!” আর লেখ! 
হইল না! লেখ! বন্ধ রাখিয়া, জয়দেব স্বানার্ঘ সমুদ্রাভিযুখে 
রওনা হইলেন। মন বিষম উদ্বেগপূর্ণ। সঙ্গীতের পাদপূরণে 
কি বাক্য বিন্যস্ত করিবেন,_চিত্ত সেই চিন্তায় নিমগ্ন । 

চিন্তাকুল-চিত্তে জয়দেব সনে চলিয়া গেলেন। যাইবার 
সময় পন্মাবতীকে কিছুই বলিয়া গেলেন না। অন্তান্য দিন তিনি 
যখন সঙ্গীত-রচনায় নিবিষ্ট থাকিতেন, পদ্মাবতী কত কবিয়! 
বুঝাইয়। তাহাকে স্বানার্থ পাঠাইয়া দ্িতেন। আজ এরূপ হইল 
কেন? পদ্মাবতী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পদ্মাবতীর 
কেবলই যনে হইতে লাগিল,__“তবে কি আজ আমি তাহার 
সেবায় কোনব্রপ ক্রটি করিয়াছি? তবে কি তিনি আমার উপর 
রাগ করিয়াছেন? আমার কি অপরাধ হইল? তিনি আমার 
না বলিয়া কেন চলিয়া গেলেন ?” 

শয্যাত্যাগ হইতে সেই বেলা পর্য্যন্ত আপনার পতি-দেবতার 
সেবার পক্ষে কিকি ক্রটি হইয়াছে, পদ্মাবতী স্মরণ করিতে 








পাস পা পাপি পপি তত তি পিপি পাশ পাশপাশি পাপ পিিসপি তা 


নাগিল। কিন্ত কোনও ত্রটির কথাই তো তাহার মনে হইল 
না! তথাপি পদ্মাবতী মনে মনে ডাকিল।_-“হে আমার প্রত্যক্ষ 
দেবতা ! যদি আমার দৈনন্দিন কর্ণে আপনার সেবার কোনরূপ 
ত্রুটি হইয়া! থাকে, আমায় এবার ক্ষমা করিবেন। আমায় 
শিখ।ইয়া দ্িবেন।_-আমি আর কখনই সেরূপ ত্রুটি করিব না!” 
মনে মনে এই বলিয়া পতির শ্রীচরণ-উদ্দেশে পদ্মাবতী প্রণতি 
দানাইল। 

পরিশেষে গতির পাপ্রক্ষালন জন্য পদ্মাবতী জল তুলিয়া 
রাখিল;.তাহা'র আহারের জন্য তোজ্যাদি প্রত্তত করিয়৷ রাখিল। 
দেবতার ভোগ প্রস্তত-পক্ষে যেরূপ নিষ্ঠা ও যেরূপ আচার 
প্রয়োজন, তৎপক্ষে পদ্মাবতী কোনই ক্রটি করিল না। তোগ 
সমস্ত প্রস্তুত করিয়া, পদ্মাবতী উদ্দিগ্র-চিত্তে পথপানে চাহিফ্কা 
রহিল | চাহিয়। চহিয়। মনে মনে ডাঁকিতে লাঙ্গিল»_-“আমার 
গতিরূপে মূর্তিমান_এস হরি !-এস প্রভু !এস ভগবান! 
এস-_ আমার পুজা গ্রহণ কর!” 


ঈ 


উনত্রিংশ পরিচ্ছেদে। 


-_ ্পারিলভীীন2 


প্রহেলিকা। 
গল্লাবতী তন্মযচিত্তে ইষ্টদেবের আরাধনা করিতেছেন। 
দেখিতেছেন,_তিনিই নারায়ণ, তিনিই বৈকুঠনাথ, তিনিই 
তগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ,--আবার তিনিই তাহার পতিরপে মুর্ধিমান্‌ 
প্রত্যক্ষ দেবতা । দেখিতেছেন, আর গললশ্রীকৃতবাসে প্রার্ঘন| 


১৩২ লক্ষণ- রা | 
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জানাইতেছেন,_-দেব! দামী অপরাধ সার্জন! ব কর। 
,অভাগিনী জপ-তপ-পৃঙ্জাবিধি কিছুই জানে না। জানে কেবল 
তোমার চরণ-মাত্র। তাও, সঙ্কোচ-বশে কত সময় সে চরণে 
পুষ্পাঞ্তলি দিতে অসমর্থ হয়। হে দ্ীনতারণ! হে নারায়ণ! 
এস--দাসীর পৃক্জা গ্রহণ কর ।” 

ধ্যানস্তিষিতনেত্রে পন্ন[বতী পতির চরণোদেশে পুপাঞ্জনি 
গ্রীন করিলেন। পুষ্পাঞ্জনি প্রদান করিয়া প্রণাম করিতেই 
পন্মাবতীর কর্ণকুহরে কি যেন এক মধুর স্বরে প্রতিধবনিত 
হইল, “গন্মাবতি! তুমি পূজায় বসিয়াছিলে ??? 

চক্ষুরুন্মীলন করিতেই_একি-_প্মাবতী এ কি দেখিলেন?_- 
একি পদ্মাবতী এ কি শুনিলেন? গদ্াবতী দেখিলেন_ সম্মুখে 
তাহার পতিদেখতা দর্ডারমান, আর পুষ্পাঞ্জলি তাহারই চরণ- 
গলে বিন্ন্ত; আররবস্ত্রে দাড়াইঘ়া দাড়াইয়াই তিনি জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন,_-“গগ্মাবতি! তুমি পৃজায় বসিয়াছিলে 1” 

পদ্মাবতী চমকিয়! উঠিলেন; সঙ্কৌচবশে বন্ত্াঞ্চলে মস্তক 
আবৃত করিলেন; শশব্যন্তে পদ-প্রক্ষালনের জল লইয়া 
আসিলেন? ধীরে ধীরে গতিদেবতার পা'ছুখানি ধুইয়া৷ দিবার 
চেষ্টা পাইলোন। গঞ্সাবতীর মনে হইল, যেন কত ক্ষণ হইতে 
তিনি চক্ষু মুদিয়। ছি্েন। যেন কত ক্ষণ হইতেই তাহার পতি- 
দেবতা তাহা: শন্ুথে আনিয়া দণ্ডায়মান আছেন। পন্নাবতীর 
দ্ারণ অশ্্ুশোচনা হইল। তাহার আরাধ্য দেবতা আর্বস্তে 
আসিয়া এত ক্ষণ দীড়াইয়া আছেন, আর তিনি ততপ্রতি জ্াক্ষেণ 
করেন নাই, ইহাতে তাহার ক্ষোভের অবধি রহিল না। 

গন্মাবতীর এবংবিধ অন্থুশোচনার তাব বুঝিতে পারিয়া। 


প্রহেলিকা | ১৩৩ 
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| ঠাহার পতিদেবতা সাস্তবনা- দান-ছলে কহিছেন।_ “পদ্মাবতী ! 
আমি তে! বড় বেশীক্ষণ আসি নাই। তুমি অত ক্ষুব্ধ হইতেছ 
কেন? আমি তে। আসির়াই তোমায্ব ডাকিয়াছি 1” 

পদ্মাবতী মনে মনে কহিলেন,_“অন্তধামিন! অন্তরের 
গাব আপনি সকলই অবগত আছেন। দাসী জ্ঞাতসারে 
কখনও আপনাকে অবহেল। করে নাই!” ভাবিতে ভাবিতে 
পদ্মাবতীর একটু আনন্দ হইল; পদ্মাবতী পুনরপি মনে মনে 
কহিলেন,._-“"দাসী আপনারই উদ্দেশে পুণ্পাঞ্জলি প্রদান 
করিয়াছিল; আপ'নই আসিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার 
অপেক্ষা দ[সীর আধক সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে ?” 

পদ্মাবতীকে নীরব থাকিতে দেখিয়া! জয়দেব কহিলেন, 
ধপদ্াবতী! আজ এখনই আমি রাজবাঁড়ী যাইব। আমার 
বড়হ আনন্দ হইয়াছে ।” 

এ কথার মর্ম পন্মাবতী কিছুই অন্থধাবন করিতে পারিলেন 
না। পদ্মাবতী কহিলেন,_“অন্তান্ত দিন যেমন সময় রাজ- 
বাটীতে যান, আজ তাহার পূর্বে যাইবেন কেন?” 

জয়দেব ।--“আজ আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছে । আজ যে 
সঙ্গীত রচনা করিতেছিলাম,প্রাতঃকালে তাহার পাদ-পুরণ করিতে 
পারি নাই। স্বানে গিয়া সেই সঙ্গীতের পাদ-পৃরণ করিয়াছি। 
সঙ্গীতটী এতই মধুব লাগিতেছে যে, রাজা আনন্গদেবকে তাহা 
না শুনাইতে পার্িলে আমার পরিতৃপ্তি হইতেছে না 1” 

এই বলিয়া, আদ্রবস্ত্র পরিবর্তন করিয়া, জয়দেব প্রথমেই 
পু'থিখানির নিকট গমন করিলেন। প্ু'থিখানি খুলিয়া গ্রথমেই 
সঙ্গীতের পাদপৃরণ পংক্তি লিখিয়া রাখিলেন। সনের পুর্বে 

১২ 
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লিখিয়া গিয়াছিলেন,__“ম্মর্গরলথগ্ুনং মম শিরসিমণ্ডনমৃ।” 
এখন সেই পংক্তি পূরণ করিয়া লিখিলেন,__ “ম্মরগরলখথগুনং 
মম শিরসিমণ্ডনম্‌, দেহি পদপক্লব-যুদারম।” 

পুঁথিতে উক্ত পাদপৃরক পংক্তি লিখিয়া রাখিয়! জয়দেব 
ভোজন|গারে প্রবেশ করিলেন। পদ্মাবতী তাহার জন্য তোগ 
প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পদ্মমবতী সেই ভোগ তাহার 
সম্মুখে অর্পণ করিলেন ; গলঙ্গ্রীকৃতবাসে দেবতার উদ্দেশে সেক্ট 
ভোগ অর্পণ করিয়া পপ্মাব্ী মনে মনে কহিলেন,_-“দেব ! 
তোমারই সামগ্রী তোমাকে অর্পণ করিতেছি। দয়া করিয়া 
গ্রহণ করুন।” 

আহারান্তে জয়দেষ প্রতিদিন পত্বীর জন্য প্রস।দ রাখিয়া 
যাইতেন। আজিও পন্মাবতীর জন্য প্রসাদ অবশিষ্ট রহিল। 
আহারান্তে মুখ-প্রক্ষালনাদি করিয়া জয়দেব রাঙ্জবাটীতে 
গমনোদেশে প্রস্তুত হইলেন। পন্নাবতীকে কহিলেন,-- 
*গণ্মাবতী! এখন আমি তবে আসি 1” 

এই বপিয়। জরদেব রাজভবনাভিযুখে গমন করিলেন। 
পদ্মাবতী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পথপানে চাহিয়া চাহিয়া আপন 
গতিদেব চার পা-ছুখানি নিণীক্ষণ করিতে লাগিলেন । দেখিতে 
দেখিতে নেত্র নিমেষশুন্য হইয়া আপিল। পদ্মাবতী এ কি 
দেখিলেন। দেখিলেন-সে চরণ কি অপূর্ব-শোতান্বিত! 
দেখিনেন-_-সে চওণে ধবজবজাক্টশ-চিহ বিরাজিত! দেখিতে 
দেখিতে পদ্ম(বতী মনে মনে কহিল্নে।-“দেব! আপনি সাক্ষাৎ 
বিষ্ু-_সাক্ষাৎ নারায়ণ! দাসী সৌভাগ্যবতী ; তাই আপনাকে 
পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াঁছে।” 


ত্রিংশ পরিচ্ছেদ। 


সপন লীগ (০ 
প্রসাদ-ভক্ষণে । 


পতির ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ লইয়া পন্নাবতী আহারে বপিবানব 
উদ্ভোগ করিতেছেন, এযন সময় সহসা নেপথ্যে পতির 
গ্রত্যাগমন-জানত পদশন্ব শুনিতে পাইলেন। আর আহারে বসা 
হইল না) তিনি শশব্যস্তে উঠিয়া আদিলেন। উঠিয়া 
খাপিহে সন্মুখেই দেখিলেন » পতি আডবস্ত্রে অন্দরে প্রবেশ 
করিতেছেন । 

এ কি! পঞ্মাবভীর বিস্বয়ের অবধি রহিল ন|। ত্রক্ষণ 
পু তিনি আমান করিয়া আসেন; অল্ক্ষণ পূর্বের পর্রাবতী 
পতির পদ-প্রক্মালন করিয়া দেন। ভ্প্রক্ষএ পূর্বেই পদ্মাবতী । 
পতি-দেবতার লেবার আয়োঞ্জন করিয়া দিয়াছরেন। অুরক্ষণ 
পূর্বেই তাহার গতিদেবতা আহারে বসিয়াছিলেন। সুনক্ষপ : 
পূর্বেই তিনি ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ রাখিয়া দিয়াছলেন। তুরুক্ষণ ' 
পৃর্েই তিনি সঙ্গীতের পাদপৃরক পংক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া! 
রাখেন। অনুক্ষণ পূর্বে আঙারাদি সমাপনান্তে যথ। নির্দিষ্ট 
সময়ে তিনি সঙ্গীতটী শুনাইবার জন্য রাজবাটীতে গমন করেন। 

কিন্তু এআবার কি? স্সানের বেশে এরূপতাবে আবার 
কেন তিনি গৃহে ফিরিয়া আদিলেন! পন্মাবতী বিশ্ময়াবিষু 
হইয়া জিজ্ঞাস! করিলেন।_-“দেব! আবার কেন আর্দরবন্ে 
দবথতেছি ?” 


১৩৬ লক্ষমণ-সেন 


জয়দেব কিলেন,_“আজ আমার স্নান করিয়া আসিতে 
বড়ই বিলম্ব হইয়াছে। সঙ্গীতের পাদপৃরণ-চিন্তায় মন ধিতোর 
থাকায় ইষ্টপৃজায় পুনঃপুনঃ বিদ্র ঘটিতেছিল। মনঃস্থর্ো 
সম্পাদন করিয়া পুর্জায় বসিতে বড়ই বিলঙ্গ হয়। তাই স্নান 
করিয়! আসিতে এত বিলম্ব ঘটিল।” 

পন্াবতী প্রহেলিকা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না । মনে 
মনে কহিলেন,__“প্রতু ! কেন এ ছলনা করিতেছেন? এই 
যে আপনি স্নান করিয়া আসিলেন ! এই যে দাসী পদপ্রক্ষালন 
করিয় দিল! এই যে আপনি দাসীর প্রদত্ত ভোগ গ্রহণ 
করিলেন! এই যে আপনি দাসীর জন্য প্রসাদ রাখিয়। গেলেন ! 
সঙ্গীতের পাদ-পুরণ করিয়া, আনন্দে গদগদ হইয়া, এই যে 
আপনি-রাজাকে সঙ্গীতটী শুনাইতে গেলেন! তবে আবার 
এ কি বলিতেছেন! প্রভু! লীলাময়! ক্ষুদ্রবুদ্ধি দাসী; 
দেবতার লীল। কি বুঝিবে? আপনি দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া 
দাসীর ত্রম অপনোদন করুন।” 

পন্মাবতীকে মৌন দেখিয়া জয়দেব পুনরপি কহিলেন।-. 
“বড় বেল! হইয়াছে; তোমার বড় কষ্ট হইয়াছে। এই 
জন্ঠই তো তোমাকে আমি আমার জান করিয়া আসিবার 
পূর্বেই জল-গ্রহণ করিতে বলি!” 

পদ্মাবতী ।__-.আপনি কি বলিতেছেন, আমি যে কিছুই 
বুঝিতে পারিতেছি না। যে আদ্রবস্ত্রে আপনি অরক্ষণ পূর্বের 
আসিয়াছিলেন, যে বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া! রাখিয়া গেলেন, 
পুনরায় সেই আর্রবস্ত্রমাপনার পরিধানে কোথা হইতে আসিল? 
আপনাকে আর্রবস্ত্রে আসিতে দেখিয়া আমি বিশ্মিত হইয়াছি।” 


প্রসাদ-ভক্ষণে। ১৩৭ 


জয়দেব অধিকতর আগ্রহান্থিত হইয়া কহিলেন,_-“কেন? 
পুনঃপুনঃ এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?” 

পদ্মাবতী ।--“ঠাকুর! আপনি অনেকক্ষণ পূর্বেই তো 
শ্নান করিয়া ফিরিয়া! আসিয়াছিলেন! গাদপুরক ছত্র লিখিয়া, 
আাহারান্তে এই তো আপনি সঙ্গীতটী রাজাকে শুনাইতে 
গেলেন! সে বেশ কোন্‌ ইন্দ্রজাল-শক্তি-প্রভাবে পরিবর্তিত 
হইল, কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না!” 

জয়দেব ব্যাকুলতাবে উত্তর দ্রিলেন,_“কি-কি বলিতেছ 
তুমি! আমি আসান করিয়া আসিয়া, সঙ্গীতের পাদপুরক পংক্তি 
লিখিরা রাখিয়াছি! তুমি সত্য বলিতেছ ?” 

পদ্মাবতী ।--“দাসী সত্য ভিন্ন মিথ্য। বলিতে শিখে নাই।” 

“দেখি-দেখি-আমি কেমন লিখিয়া গিয়াছি?”- 
উন্মাদের স্টায় ছুটিতে ছুটিতে জয়দেব গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই পু'থিখানিকে টানিয়া বাহির 
করিলেন। পুঁথিখানিকে বাহির করিতেই সঙ্গীতের পৃষ্ঠার 
প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। 

“এযা-এযা-সত্যই তো! এতো আমারই হস্তাক্ষর ! 
পল্মাবতী ! বল--বল--ন্বরূপ বল! কে এ অন্গর লিখিয়] গেল !” 
জয়দেব পুনঃপুনঃ একই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। 

পদ্মাবতী বাষ্পগদ্গদ্দ কণ্ঠে উত্তর দ্রিলেন,-“দেব ! আপনিই 
লিখিয়] গিয়াছেন। যথানির্দিষ্ট সময়ে আপনি যখন ন্গান করিয়া 
কিরিয়। অসেন, আসিয়াই বলেন,_পদ্মাবতী! যাইবার সমস্ব 
সঙ্গীতের পাদপুরণ চিন্তায় মন বড়ই উদ্দিগ্ন ছিল, তাই তোমার 
সহিত ভাল করিয়া কথা কহিয়া যাইতে পারি নাই। কিন্ত 


১৩৮ লক্ষাণ-সেন। 


সঙ্গীতের পাদপৃরক পংক্তি ধ্যানে বসিয়া আমি প্রাপ্ত হইয়াছি:' 
এই বলিয়া আপনি আমার চক্ষের সমক্ষে এ পংক্তি লিখিয়। 
রাখেন |? 

জয়দেব।--“আমিকি আহারে বসিয়াছিলাম ?” 

পন্মাবতী ।--“এই দেখুন_আমীর জন্য আপনি প্রসাদ 
রাখিয়। গিয়াছেন।”? 

পদ্মাবতীর বাক্যে এবং পাদপুরক পংক্তি প্রভৃতি দৃষ্টে 
জয়দেবের বিশ্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি বু'ঝলেন,_ 
“কোনও এক অলৌকিক শক্তির মহিম। ভিন্ন এ আর অন্ত কিছুই 
নহে। মনে মনে কহিলেন,--“এই অভাগাকে আর ভগবানকে 
পল্মাবতী অভিন্ন-তাবে ভজন] করে। জগবদ্ধু তাই বুঝি আজ 
এই অভাগার বেশে আবিভূ তি হইয়া, পদ্মাবতীকে দেখা দিয়! 
গিয়াছেন! পদ্মাবতী! তুমি ধগ্ঠ। !- তুমি ভগবানকে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছ !” 

জয়দেব কহিলেন,_“পন্মাবতী ! কৈ-_সে তুক্তাবশিষ্ট কৈ?” 

পদ্মাবতী পতিকে তাহা দেখাইয়া দিলেন। জয়দেব 
ভক্তিগদগদ চিত্তে সেই প্রধাদের কণামাত্র গ্রহণ করিলেন। 
প্রসাদের কণামাত্র গ্রহণ করিতেই তাহার "উদর পূর্ণ হইল। 
সে যেন অমৃত। তেমন সুধাস্বাদ তিনি যেন জীবনে কখনও 
প্রাপ্ত হন নাই। জয়দেব উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, __“গদ্াবতী ! 
আমার সার্থক জন্ম যে, আমি তোমার স্ায় পুণ্যবতীকে পত্বীরূপে 
প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ভগবান আজ তোমাকে সাক্ষাৎ দিতে 
আসিয়া এ দীনের পর্ণকুটির পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। তাহার 
প্রসাদ-কণিকা পাইয়া আজ আমার দেহ পবিত্র হইল।” 


তন্য়ত্ব। ১৯৩৯ 
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পদ্মাবতী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে 
কহিলেন, “ঠাকুর! আমি আপনাকেই জানি । আপনাকেই 
দেখিয়াছি। আপনাকেই দেখিতেছি। আপনি ভিন্ন আমার 
আর অন্য দেবত। নাই।” 

ইহার পর জয়দেব সঙ্গীতের পাদপুরুক পংক্তিটী লইয়া পুনঃ- 
পুনঃ মস্তকে ধারণ করিলেন। মনে মনে কহিলেন, “প্রভূ । 
যদ এসেছিলে, আমায় কেন দেখা দিলে না! পদ্মাবতী 
পুণ্যবতী; তাই কি সে দেখিতে পাইল! জানি-না, আমার 
পাপরাশি কত দিনে ক্ষতপ্রাপ্ত হইবে ?” 

সেই হইতে জয়দেবের গীঙগোবিন্দে “স্মরগরখগ্ডনং মম- 
শিরসিমণ্নম” গংক্তির পর “দেহি পদপল্পবমুদারমূ” পংক্তি 
সংখুক্ত হইয়াছে। তৎপরে কবি লিখিয়াছেন।_- 
“জলতি ময়ি দারুণে। মদনকদনানলো,হরতু তদ্ুপাহিতবিকারম্‌ ॥ 
ইতি চটুলচা টুপটুচারুমুরবৈরিণো' রাধিকাঁমধিবচনজাতম্‌। 
জয়তি পদ্মাবভীধমণ জয়দেব কবিভারতিভণিতমতিশাতম্‌ ॥ 


সঃ 


একত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


স্পা ৭ হুশ 
তন্ময়ত্ব। 
সঙ্গীতের গাদপুরণ ব্যপদেশে জয়দেবের চিন্ত বড়ই 
আন্দোলিত হইয়া উঠিল। জয়দেব কেবলই ভাবেন, কেবলই 
ভাকেন,_“দয়াময়। যদি এসেছিলে, আমায় কেন দেখা 
দিলে ন! 1” 


১৪০৩. লক্ষমণ-সেন। 


০ শি ৬ পিসি তপিপাতল পিসির পপি পিন পা পিপাপস্িপিিসি পসরা এপিপাসিপিস্িপিসি৯ এ ৫১২৫৩ 


ভাবেন, ডাকেন, আর অশ্রজলে তাহার বক্ষঃস্থল প্রাবিভ 
হয়। এক একধাব্র অন্থশোচনা আসে। এক একবার হতাশ 
হইয়া! পড়েন | এক একবার আশায় বুক বাধিয়। বলেন,_“তুমি 
পাপিত্রাভা! পাপী আমি;_আমার মুক্তির উপায় তুমি না 
বিধান করিলে, তোমার পাপিত্রাতা নামের সার্থকতা থাকিবে 
কেন? তাই ভরসা_তোষার চরণে অবশ্যই স্থান পাইব।” 
এক একবার উচ্চ-কণ্ঠে ভাকেন,“দয়াময়! পতিত অধম 
আমি; আমায় আশ্রয় দেও।” 

শয়নে আকুল-ব্যাকুলি, স্বপনে আফুলি-ব্যাকুলি, সঙ্গীতে 
আকুলি-ব্যাকুলি,_জয়দেবের প্রাণ সদাই আকুলি-ব্যাকুলিপূর্ণ। 

তিনি কখনও দেখিতেছেন,_'এ যেন ঠাকুর শ্যামসুন্নর- 
বেশে তাহার হদয়-মন্দিরে আসিয়া আসন-পরিগরহ করিতেছেন" 
আবার কখনও দেখিতেছেন-_-“যথাযে।গ্য সদ্র্ধনা না করিতে 
পারায় ঠাকুর অন্তদ্ধান হইতেছেন। অমনি অশ্রুঞলে তাহার 
. বক্ষঃস্থল ভাসিয়! যাইতেছে । 

কখনও মনে করিতেছেন,__“তিনি রাধাশ্যামের যুগলরূপ 
দর্শন করিতেছিলেন। সহস! রাধার কুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়! শ্যাম 
কুপ্তাত্তরে চলিয়া! গেলেন ।” আর শ্রীমতী শ্রীরাধা ব্যাকুল অন্তরে 
সহচরীগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,__'সখি! আমি চরণে কি 
অপরাধ করিয়াছি যে, শ্যাম আমায় পরিত্যাগ করিয়া গেলেন ?” 
_. এই চিত্র যেই মানস-পটে অক্ষিত হইল, জয়দেব কাদিতে 
কাদিতে ভাকিলেন,_“নাথ ! আমি চরণে কি অপরাধ করিয়াছি 
যে, আমায় দেখা ন। দিয়। চলিয়া গেলেন ?” কখনও বা! আপনিই 
রাধার তাবে বিভোর হইয়া পড়িতেছেন। গাহিতেছেন,_, 


তন্ময়ত্ব! ১৪১ 


৯ পসিপিসসিপিসি পতি সিসি 





পািসপাপাাস্পিশিশ্পাটি 


“পশ্যতি দিশি রহসি তবস্তমূ। ত্বদধর মধুরমধুনি পিবস্তমূ। 
নাথ হরে সীদতি রাধা বাসগৃহে ॥”? 

'হেহরি! হে নাথ! তোমার রাধা অবসন্ন-তাবে কুঞ্গৃহে 
অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি যে দিকেই দৃষ্টিপাত করিতেছেন, 
সেই দিকেই দেখিতেছেন,_তুমি আজিয়৷ তাহার অধর-সুধা 
গান করিতেছ।” 

গাহিতে গাহিতে কহিতেছেন।_ 

“অঙ্গেষাতরণং করোতি বহুশঃ পত্রেহপি সঞ্চারি শি- 
প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতন্থুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি। 
ইত্যাকল্পবিকর্পতন্নরচনাসক্কল্পলীলাশতব্যসক্তাপি 

বিন। ত্বয়। বরতনুর্নৈষা নিশাং নেষ্যতি ॥” 

'তিনি পুনঃপুনঃঅঙ্গে আভরণ ধারণ করিতেছেন। পত্রপতন- 
শব্দে চমকিয়া উঠিতেছেন। শ্যাম আসিতেছেন মনে করিয়া 
শয্যা-রচনা করিতেছেন) দীর্ঘকাল হইতে তাহার চিন্তা 
অভিনিবিষ্ট আছেন। কিন্তু নাথ! এবছ্িধ বেশ-বিন্যাসে 
তোমার উপস্থিত-সম্ভাবনা-সিদ্ধান্তে শয্যারচনায় তোমার 
অনুধ্যানে থাকিয়াও শ্রীমতী তোমার বিহনে যামিনী অতিবাহিভ 
করিতে সমর্থ হইতেছেন ন1।” 

কখনও কীদিতেছেন,কথনও হাসিতেছেন। কথনও অতিমান 
প্রকাশ করিতেছেন। তখন মনে হইতেছে।_না না হরি! 
আর তোমাকে ডাকিব না; আর তোমাকে চাহিব না।” 

কিন্তু অধিকক্ষণ সে স্বর স্থির রাখিতে পারিতেছেন ন|।. 
আবার ডাকিতেছেন,_“দয়াময়! পাপী বলিয়া পরিত্যাগ 
করিও না, তুমি পাপি-ত্রাতা ;--তাই আমি তোমার শরণাপন্ন 


১৯২ লক্ষমণ-সেন। 


হইয়াছি। তুমি করুণার সাগর। আমিকি কণামাত্র করুণ! 
লাত করিতে পারিব না? দয়াময়! একবার (ফিরিয়া চাও।” 
দিবারাত্ি জয়দেবের আকুল আহ্বান। শয়নে-স্বপনে 
লদাই তাহার সেই ব্যাকুলতা। তিনি জাগিয়। ভাকেন,_- 
“কোথার হবি! কোথা দয়াময়!” তান নিদ্রতাবস্থায় 
স্বপ্ন-ঘোরে ভাকেন,“কোথায় হরি! কোথ' দয়াময় !'? 


পর ৯ 


দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ | 


শপ উল 


পলায়নে। 


জয়দেব আবার পিতামাতার কথ। ভুপিয়া গেলেন। জয়দেব 
পুনরায় স্বদেশ-প্রত্যাগমনের আবশ্যকতা বিস্বৃত হইলেন। 
এখন শ্রীহা'রর শ্রীচরণ ভিন্ন তাহার চিত্তে অন্ত কোনও চিন্তাই 
স্থান-লাভ করিল না। | 

জয়দেবের ঘখন এই ভাব, রাজ! জয়সিংহের চিত্ত তথন 
ভাহার পিতামাতার চিন্তায় দারুণ আন্দোলিত। জয়দেবের 
পিতামাতাকে তিনি যে মিখিলায় বন্দী করেন, এখন তজ্জন্ত 
তাহার মনে দারুণ অন্ুশোচন] উপস্থিত লইতে লাগিল। 

মিথিল! পরিস্যাগ করিয়া রাজ। জয়সিংহ নিরাপদ্র-স্থানে 
উপনীত হইলেন। একে একে তাহার সমভিব্যাহারী সকলেই 


সেখানে উপস্থিত হইল। 


পলায়নে। ১৪৩ 
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কিন্তু সে সঙ্গে শোতাকে দেখিতে পাইলেন না। সকল 
বানবাহন-শিবিকা উপস্থিত হইল) কিন্তু যে শিবিকায় শোভা 
আমিতেছিল, সে শিবিকা আসিয়া পৌছিল না সেশিবিকার 
কি হইল,_শিবিকা কোথায় গেল. কেহই স্থির করিতে পারিল 
না। রাজা জয়সিংহ শিবিকার অনুসন্ধানের জন্য কয়েক জন 
দৈনিক পুরুষকে মিথিলার পথে প্রেরণ করিলেন কিন্তু যতদুর 
অগ্রসর হওয়া সম্ভব, ততদুর অগ্রসর হইয়া, সন্ধান লঙয়া, 
ভাহারাও বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিঘা আসিল। ফলে, 
শোভার কেহই কোন সংবাদ আনিতে পারিল না। 

শোভার কি হইল? শোভা কোথায় গেল1-_ রাজা 
জয়সিংহের চিন্ত শোতার চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিল। শোতা 
ঠাহার একযাত্র কন)।; শোভা তাহার নয়নমণি); শোভার 
পন্যই তাহার রাজ্য ও ওষ্বর্য-স্পহ'। শোতার ভবিষৎ 
ভ'বিয়াই তিনি নবদ্বীগাধিপতির নিকট আম্ু-সমপর্ণ করেন নাই। 
যাহার জন্য উহার সংসার-বন্ধন, সে শোতা কোথায় গেল? 

তাহার মনে হতে লাগিন,.-কেনই বা নবদাপাদিপতির 
ধতিত বিরোধ উপস্থিত করিয়াছিলাম ! কেনই বা নবদ্ীপাধি- 
“তি প্রস্তাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়।ছিলাম! কেনই বা 
'শরাঁহ যা্রিগণকে বন্দী করিথা বাখিয়াছিলান! আর কেনই 
ঝ ্রাহ্মণ-্রন্গণীর কঃভর-ক্রন্ঘনে কর্ণপাত করি নাই !''অভীত- 
সহ মনোমদো যতই জাগিরা উঠিতে লাগিল, ততই তিনি 
শন্থুশোচনায় অধীর হইয়া পড়িলেন। তখন ভাহার মনে 
হইপ,_“সকলই কর্খের ফল্প ! তিনি যেমন অপরের মনে বেদন। 
দিয়াছেন, তাহাকেও ভদ্রগ বেদনা অস্থুতব করিতে হইতেছে ।' 


১৪৪ লন্ষমণ-সেন। 


পা্পা্পাপিসপিা্িী্শা৩৮ি পিসি ও ০ 


সকলেরই বিশ্বাস হইল,-'পলায়নের সময় বিপক্ষ-সৈন্তদল 
নিশ্যয়ই শোতার শিবিক] আক্রমণ করিয়া থাকিবে ।? তৎসম্ন্ধে 
নান! সংশয় প্রশ্ন উঠিল বটে? কিন্তু সকল প্ররশ্নেরই মীমাংসা 
হইল, __“শক্র-হস্তে শোভার বন্দী হওয়াই সম্ভবপর 1” 

রাণী যখন শুনিলেন,শোতার মন্ধান পাওয়া যাইতেছে 
না; তাগর শোকের পরিসীম] রহিল না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত 
তিনি আশায় বুক বাঁধিয়া রাঁখিলেন; কিন্তু যখন মকল আশার 
অবসান হইল; সৈন্যগণ ফিরিয়া আসিয়া যখন শোতার কোনই 
সংবাদ দ্রিতে পারিল ন17 রাণীর তখন শোকাবেগ উথলিয়া 
উঠিল। তিনি ফুকারিয়৷ কাদিতে লাগিলেন? কাদিতে কাদিতে 
কহিতে লাগিলেন,_“ইহার অপেক্ষা আমাদের বন্দী হওয়। 
সহত্র-গুণে শ্রেয়ঃ ছিল।” তখন তাহার মনে পড়িল, ব্রাঙ্ষণ 
্রাহ্মণীর অতিসম্পাতের কথা । তাহাদের তপ্তশ্বাসে যে অনিষ্টের 
আশঙ্ক! করিয়াছিলেন, তাহাই মঙ্ঘটিত হইল বলিয়। বুঝিতে 
গারিলেন। তখন রাজ্জী কাশীনরেশের আশ্রয়-গ্রহণেও আপত্তি 
জানাইতে লাগিলেন। কহিলেন,_“আর কেন? কিসের জন্য ? 
রাজ্যৈখবর্ম্যে আর কি প্রয়োজন? যাহার জন্ত রাজৈশ্বর্য্যের 
উদ্ধার-সাধন কামনা, তাহাকেই যখন হারাইলাম, তখন আর 
অন্যের আশ্রয়গ্রা্থা হওয়ার!কি আবশ্তক 1” 

রাণীর শোকে রাজার শোকাবেগ উলিয়। উঠিল। অনেক 
কষ্টে তিনি ধৈর্যধারণ করিলেন। সে অবস্থায় তনি যদি 
বিচলিত হইয়া পড়েন, তাহ] হইলে সেই পথেই বিপক্ষদূলের 
হস্তে তাহাদিগকে বন্দী হইতে হয়। সুতরাং তিনি বাণীকে 
প্রবোধাএরদান-উদ্দেশ্যে কহিলেন,-“সকলই সতা। কিন্তু এ 
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শবস্থায় শত্রহস্তে বন্দী হওয়। অপেক্ষা অপমানের বিষয় কিছুই 
নাই। যদি আমরা আর রাজ্শ্ব্যের অভিলাধী না-ও হই: 
কশীধামে গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরের সেবায় দ্িনাতিপাত করিব, 
তাহাই কি শ্রেয়ঃ নহে? শোতার অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক 
গাঠাইতেছি। যদি তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যায়, যেরূপেই 
হউক, তাহার উদ্ধার-সাপন করিব। তুমি ধৈর্যধারণ ক: 
বিপদের সময় এরূপ উতলা হইলে পর্ধপ্রকার অনিষ্টের 
সন্তাবনা |”, 

শোতাঁর অনুসন্ধান করু। যাইবে শুনিয়া, রাঁজ্জী কহিলেন,_- 
শোভাকে কি আর পাওয়া! যাইবে! ব্রাহ্মণ-ত্রাঙ্গণীর অতি- 
সম্পাত কি কখনও ব্যর্থ হয়?” 

রাজা কহিলেন,--“আমি ত্রাহ্মণ-ত্রাঙ্মণীর তুষ্টি-সম্পানে 
চেষ্টা পাইব। তাহাদের পুত্রকে কাশীধাম হইতে খুঁজিয়! বাহির 
করি । তাহা হইলে, তাহাদের আশীর্বাদে, নিশ্চয়ই আমাদের 
শোভাকে পুনঃগ্রণ্ত হইব । তুমি উতলা হইও না। কাশীপাষে 
পৌছিলেই সকল ব্যবস্থা-বন্বৌবস্ত করিতে পারিব |” 

রাজ্জীকে প্রবোধ দিয়া, আপনার মনকেও প্রবোধ দিয়, 
বাজা জয়-সংহ কাশীধাম অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন 
ইহারা শোভার আর কোনও সন্ধমন লইতে সমর্থ হইলেন না, 
বাজা জয়সিংহ মনে মনে স্থির করিলেন,-“কাশীধামে পৌছিয়,, 
কাণী-নরেশের সহিত পরামর্শ করিরা, শোভার অনুসন্ধানের 
জন্য যে ব্যবস্থা বিহিত করিতে হয়, তাহাই কর] য।ইবে।" 


কক 


১৩. 


্য়ন্ত্রংশ পরিচ্ছেদ । 


শিপ 
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শোভার কি হইল ?-শোভ1 কোথায় গেল? 

রাজ। ও রাণী উতয়েই শোতার চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। 
শোভার অনুসন্ধানের জন্য তাহারা নানারূপ ব্যবস্থা-বন্দো বস্ত 
করিবার চেষ্টা পাইতে নাগিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্র সে 
চেষ্টায়ও বিপ্ন উপস্থিত করিল। ৬কাশীধামে উপস্থিত হইয়া, 
শোতার অনুসন্ধানের চেষ্টা করিবেন কি, তাহাদের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ নৃতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। মহারাজ 
লক্ষণসেন সসৈন্টে তাহাদের অন্রণ করিয়াছিলেন। এখন 
তাহার সৈগ্রদল আসিয়া কাশীর রাজধানী আক্রমণ করিল! 
শোভার সন্ধান আর কোথায় লইবেন! পুনরায় আত্মরক্ষার 
জন্য তাহাদিগকে ব্যতিবান্ত হইতে হইল। | 

নবদ্ধীপাঁধিপতি মহারাজ লক্্ণ-সেন সেই দুরদেশে দুর্গম পথে 
সৈম্ঠ-চালনা করিয়া! আসিবেন, কাশীনরেশের মনে এ চিন্তার 
আদে উদয় হয় নাই। রাজ! জয়সিংহকে শ্াশ্রয় দান করিয়া 
তিনি এন এমাদ গণিলেন। শক্র-সৈন্ঠকে বাধ! দেওয়া কোন- 
ক্রমেই সুঙ্বূপর নহে। বাধা দিতে গিয়া অকারণ লোকক্ষঃ 
হইবে। জয়ের আশা আদৌ নাই। কাশীনরেশ মনে মনে 
ইহাই বুঝিতে পারিলেন। 
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যুদ্ধ আর হইল ন1!। দূত পাঠাইয়া কাশীনরেশ নবদ্ধীপাঁধি- 
গতির নিকট আত্মসমর্পণের প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলেন। বিনা- 
যুদ্ধে কাশীরাজ্জয নবদ্ধীপাধিপতির করায়ত্ত হইল। সুদুর উত্তর- 
গশ্চিষ প্রদেশে বঙ্গেশ্বরের বিজয়-পতাক1 উড্ডীন হইল। 

লোকক্ষয়ের আশঙ্কায় ধর্মপ্রাণ নৃপতি আত্ম-সমর্পণ করিলেন 
বৃঝিয়া, নবদ্বীপাধিপতির আনন্দের আর অবধি রহিল না। 
বিন।সর্তে কাশীনরেশ আত্ম-সমর্পণ করায়, রাজচক্রবর্তাী লক্ষণ- 
সেন তাহাকে মিত্রভাবে আলিঙ্গন করিলেন। 

আনন্দ-প্রকাশে নবদ্বীপাধিপতি কহিলেন।--“বথা লোক- 
ক্ষয় না করিয়া আপনি যে আস্ম-সমর্পণ করিলেন, ইহাতে আমি 
বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আপনিই ৬কাশীধামের সিংহাসনে 
বসিবার উপযুক্ত পাত্র। সুতরাং আপনার প্রতাপ যাহাতে 
অক্ষু্ থাকে, এখন হইতে আমারও স্বতঃপরতঃ সেই চেষ্টা 
বহিল। যে নৃপতি আপনার সামর্ঘ্যাসামর্ধের পরিমাণ 
বুঝিয়। কাধ্য করিতে পারেন, অকারণ প্রজার প্রাণনাশে যিনি 
কু্াবোধ করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ নুপতি। এ পুণ্যস্থানের আধি- 
পতা আপন।তেই শোভা পায়। আপনার রাজ্য আঙ্জি 
বদিও আমার অধিকারভূক্ত হইয়াছে; কিন্তু আমি এ রাজ্যে 
মধিপত্য রাখিতে ইচ্ছা করি না। রাজ্য আপনারই রহিল! 
আপনাকে আমি যে উদ্বেগ দিয়াছি, তজ্জন্য আমার অপরাধ 
লইবেন না।” ও 

কাশীনরেশ মনে মনে কহিলেন,_“এত উদারতা না 
থাকিলে আপনি এ বিশাল সাম্রাজ্যের আধিপত্য লাখ 
করিবেন কি প্রকারে! বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থন। করি, 
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তিনি আপনাকে চির-আযুদ্মান্‌ করুন।” প্রকাশে কহিলেন, - 
"আপনি এ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন; সুতরাং এ রাজ্য 
আপনারই বহিল। তবে যদ্দি আমাকে আপনার প্রতিনিধির 
যাগ্য ব্যক্তি বণিঘ্া মনে করেন, আপনার প্রাধান্য মান্ 
করিয়া আমি কর্পীরাজ্যের প্রজাবর্গকে প্রতিপালন করিতে 
প্রস্তত বৃহিলাম।? 

লক্মণ-সেন।-_-“আপনার সৌজন্যে আমি মুগ্ধ হইয়াছি: 
আম পূর্বেও আপনার এইকপ সহ্ৃদয়তারই পরিচয় পাইয়া- 
[ছলাম। কিন্ত সহসা আপনি কেন জরসিংহের পক্ষ অবলম্বন 
*রেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।” 

কাশীনরেশ।-__“জয়সিংহ আমাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে। 
আপনি ধর্মদ্বেধী হইয়াছেন, যথেচ্ছাচার আরগ্ভ করিয়াছেন, 
'ঈন্দুর ধর্মকর্মে বিদ্ন উৎপাদন করিতেছেন,_জয়সিংহ আমায় 
এইরূপ বুঝাইয়াছিল।” 

লক্ষমণ-সেন।-_-“কেন আপনার মনে সে ধারণ। জন্মিল ?” 

কাশীনরেশ।__“আমার কতকগুলি প্রজ! পুরুষোভ্তম-তীর্থ- 
দ্খনে গমন করিয়াছিল । আপনি তাহাদিগকে আটক করিয়! 
বাখিয়াছেন। তাহাতে তাহাদের ধর্মকর্ম বাধা পড়িয়াছে। 
পাজা জয়সিংহ সেই সকল প্রজার নামধাম পর্যন্ত আমাকে 
প্রদান করিয়াছিল। তাহারা আজিও ম্বদেশে ফিৰিয়া আসিতে 
শারে নাই।” 

লক্ষণ-সেন।--"স্বার্থ-সাধনোদেশ্ঠে রাজা জয়সিংহ এতদূর 
মধ্য রটনা করিবেন। ইহ! আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই' 
আমারই কতকগুলি প্রজাক রাঁজা জয়সিংহ আটক করিয়া 
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বাধিয়াছিলেম। সেই সকল গ্রজ! ৮কাশীধামে আসিতেছিল। 
তাহাদের উদ্ধারের জন্তই আমার মিথিলা-অভিযান |” 

কাশীনরেশ।_-“আমার প্রজাদিগকেও কি তবে জয়সিংহ 
টক করিয়া রাখিয়াছে 1” 

লক্ষণ-সেন।--'“সে বিষয় আমি সঠিক বলিতে পারি না। 
*বে পুরুষোত্তম হইতে প্রত্যান্ত্ত কতকগুলি যাত্রী নবদ্বীপে 
এখন নঙ্জরবন্দী হইয়া আছে বটে! বুদ্ধের সময় তাহাদিগকে 
'খখিলার পথে অগ্রসর হইতে দেওয়া সমীচীন নহে বলিয়াই 
'ামি সেই সকল যাত্রীকে নবদ্বীগে রাখিতে অ!দেশ দিয়াছি। 
সতরীদিগেষ ধর্মকার্মে কদাচ বিদ্ধ উত্পাদন করা হয় নাই।” 

কাশীনরেশ।--"বুঝিয়াছি; ছৃষ্ট আমার সহিত প্রধঞ্চন! 
করিয়াছে । আশ্রিত ব্যক্তিকে আশ্রয়-দান রাজধর্ম বলিয়াই 
"মি রাজা জয়সিংহকে আশ্রয় দিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, 
--আত্মপ্রণ বিসঙ্জন দিয়াও তাহাকে রক্ষা করিব। কিন্তু 
যখন বুঝিলাম, গে মামার প্রবঞ্চিত করিয়াছে তধন আর 
ভাহার প্রতি আমার মমত। হয় না।” 

লক্মণ-সেন _“রাজ। জয়ুসিংহ এখন কোথায় আছেন? 
ধাজা জয়সিংহকে বন্দী করিয়া! নবধদ্ীপে লইয়! যাইব,--এই 
প্রতিজ্ঞায় যে আমি আবদ্ধ হইয়াছি !?” 

কাশীনরেশ 1_“আপনার সে প্রতিজ্ঞা আপনা-আপন্থি 
গ্রতিপালিত হইবে। রাঙ্জা জয়সিংহকে আমি অবিলন্ধে 
আপনার নিকট আনাইয়| দিতেছি। ভগবান আমায় যদি সুমন্তি 
না দিতেন, আমি যদি আত্ম-সমর্পণ না করিতাম; তাহ! 
হইলে রাজা জয়সিংহকে থুঁজিযা' পাওয়। আপনার পক্ষে বড়ই 
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ছুক্ষর হইত। আ[পনার ন্তায় স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতিজ্ঞ। 
ভগবান অপূর্ণ রাখেন না। বোধ হয়, তজ্জন্তই আমাদের 
এইরূপ মিত্রতাবে সাক্ষাৎকার সংঘটিত হইল ।” 

ইহার পর রাজ! জয়সিংহকে নবদ্বীপাধিপতির হস্তে সমর্পণ- 
সংক্রান্ত গ্রসঙ্গ উথাপিত হইল। রাজা জয়সিংহকে নবদ্বীপাধি- 
গতির হস্তে সমর্পণের পুর্বে কাশীনরেশ একটী প্রার্থনা জানাই- 
লেন। সে প্রার্থন,__জয়সিংহের প্রাণতিক্ষা-সংক্রান্ত। কাঁশী- 
নরেশ কহিলেন,_“রাঞ্জা জয়সিংহকে আমি আশ্রয় দিয়া- 
ছিল।ম। আমি আশ্রয়-দানে অক্ষম হওয়ায় আপনার হস্তে 
সেই ভার অর্পণ করিতেছি। আমার প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য, শত 
ক্রটি উপেক্ষা করিয়াও, আপনি জয়সিংহকে রক্ষা করিবেন। 
জয়সিংহের প্রাণ-ভিক্ষাই-আপনার নিকট আমার একমাত্র 
প্রার্থনা। আমি কাশীধামের আধিপত্য চাহি না? যদি 
আবগ্তক বোধ করেন, বিনিময়ে আমার প্রাথ পর্য্যন্ত গ্রহণ 
করিতে পারেন; কিন্তু জয়সিংহকে প্রাণে মাবিবেন না! 
আপনার বিশাল রাজ্যের কতস্থানে কত দক্্যু-তস্কর হিংঅজন্ত 
আশ্রয় পাইয়া আছে। মনে করিবেন,_রাজা জয়সিংহ 
তাহার্দেরই একজন। আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়া 
জয়সিংহকে রক্ষ। করিতে পারিলাম না; তাই আপনার নিকট 
জয়সিংহের প্রাণ-তিক্ষা। করিতেছি। আপনার নিকট আমার 
এখন একমাত্র প্রার্থনা,_জয়সিংহকে প্রাণে ন! মারিয়া আমারও 
: প্রতিজ্ঞা-রক্ষায় সহায়তা করুন) সঙ্গে সঙ্গে আপনারও প্রতিজ্ঞা 
রক্ষিত হউক ।” 

রাজা লক্ষণ-সেন মনে মনে কহিলেন।--“এইরূপ সহৃদয়তা- 
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প্রভাবেই আপনি পুণ্যধামের অধীশ্বর হইয়াছেন” প্রকাশে 
কহিলেন,_-“আপনাকে অধিক বলিতে হইবে না । আমার 
রাজনীতির মূল সুত্র__শাস্তি-সংস্থাপন ; দণ্-দান নহে। আমি 
যথাযোগ্য সম্ঘর্ধনার সহিতই রাজ! জয়সিংহকে গ্রহণ কৰিব ।” 

নবদ্বীপাধিপতির বাক্যে কাশীনরেশের আনন্দের অবধি 
রহিল না। আত্ম-সমর্পণ করিয়া তিনি যে সুবিবেচনার কাধ্যই 
করিয়াছেন, এখন তিনি তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। রাজা 
জয়সিংহের পরামর্শে পরিচালিত হইলে যে বিষম বিপদ ঘটিত, 
তাহাও তাহার উপলব্ধি হইল। 

রাজ? জয়সিংহ আত্ম-সমর্পণ করিতে সম্মত ছিলেন ন1। 
তিনি পুনঃপুনঃ কাশীনরেশকে যুদ্ধার্থ উৎসাহিত করিয়। 
আসিতেছিলেন। এমন কি? কাশীনরেশের কতকগুলি সৈম্তকে 
পথ্যন্ত তিনি বশীভূত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সকল 
চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। দূরদর্শী কাশীনরেশ আত্ম-সমর্পণ করায় 
হাহার সকল আশাই ফুরাইল। প্রথমে তিনি লুকাইয়। 
থাকিবার চেষ্ট। পাইলেন। কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হইল 
না। নগরাক্রমণের তৃতীয় দিবসে রাজা কয়সিংহ নবদ্বীপা ধি- 
গতির হস্তে সমর্পিত হইলেন। 

বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্য, উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ,__অর্ধ-তারত- 
বর্ষ,__এখন নবদ্বীপাধিপতির প্রাধান্য স্বীকার করিল। কাশী- 
নরেশ__নবদ্বীপাধিপতির মিব্ররাজ-মধ্যে গণ্য হইলেন। ভারত- 
বর্ষে বাজচক্রবস্তাঁ লক্গ্ণ-সেনের প্রতিদ্বন্বিতাচরণে সমর্থ 
দ্বিতীয় নৃপতি তখন আর কেহই রহিলেন না। 


চি ক 
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জয়সিংহের পরিণাম । 


রাজ জয়সিংহ নিতান্ত অনিচ্ছায় মহারাজ লক্ষণ-সেনেদ 
নিকট বশ্যত। শীকার করিলেন। বশ্যতা স্বীকার না করিলে 
ভখন আর উপায়াস্তর ছিল না; কাজেই তাহাকে বশ্ঠতা, 
স্বাকার করিতে হইল। 

বশ্যতা-স্বীকারের পুর্বে রাজা জয়সিংহের চিত্ত নান 
ঢুশ্চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল। আত্ম-সমর্পণ ভিন্ন তাহা 
উপাধ়ান্তর নাই, ইহা তিনি বৃঝিয়াছিলেন বটে? কিন্তু তি 
বে ছুর্ববাবহার করিয়াছেন, মহারাজ লঙ্ষাণসেন যদি তাহাঃ 
উচিত দণ্ডবিপান করেন, তাহা হইলে তাহার পরিণাম পি 
ঘটিবে? তাই ঙাহার এক একবার মনে হইতেছিল;_'আস্ম- 
হত্যার নকল অপমানের অবসান করিবেন।? কিন্তু কাশীনরেশ 
তাহার সে সধ্ধল্লে অন্তরার হন। রাজা জয়সিংহের প্রতি 
সর্দদা দৃষ্টি রাখিয়া, তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া, তিনি 
নবদীপাধিপতির সন্নিকটে লইয়া আপেন। 

এখন নবদ্ীগাধিপতির সমক্ষে উপনীত হইয়া, রাঙ্গা জয়- 
সিংহের অনুশোচনা! অধিকতর বৃদ্ধি গাইল। মহারাজ লক্ষণ- 
সেন যদ্দি তাহাকে শক্রতাবে গ্রহণ করিতেন, যদি তাহার 
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ি কঠোর দণ্ডের বিধান করিতেন, তাহ (হইলে ভাহার সে 
শন্তুশোচনা হইত না। কিন্তু রাজা লক্ষণ-সেন মহা-সমাদরে 
ছাহাকে গ্রহণ করিলেন। মিত্রের তায় তাহাৰ প্রতি সদ্বাবছার 
করিতে লাগিলেন। তাহার দুঃখে ছুঃখ প্রকাশ করিলেন। 
খোভার সংবাদ না পাওয়ায়, রাজা লক্ষণ-সেনও চিস্তান্বিত 
£ইলেন। শক্রর নিকট এরপ সন্বাবহার রাজা জরসিংহ ভ্রমেও 
গাশা করেন নাই। 

মহারাঙ্জগ লক্গণ-সেন_এত উদার, এত মহান! এই 
দেবচরিত্র মহাত্বার বিরুদ্ধে আমি অন্ত্রধারণ করিয়াছিলাম! 
ধিক--আমায়!? এবিধ চিন্তায়, রাজা জয়সিংহের চিত্তে, 
ঘেন এককালে শত-বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। মহারাজ 
লগ্মণ-সেনের সদ্যবহাঁরে তিনি এতই বিশ্বয্বাবিষ্ট হইলেন যে, 
এনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কোনও বাকাস্ষুর্তি হইল না। 

রাজা জয়সিংহ'লজ্জিত হইয়।ছেন মনে করিয়া, মহারাজ 
লঙ্মণসেন কহিলেন,-“আপন।র সঙ্কুচিত হইবার কোনও 
কারণ নাই। ঘটনাচক্রে যাহ! ঘটিয়াছে, তাহার জন্য অন্- 
শোচনা বথা। আপনি পূর্বেও যেমন আমার মিত্ররাজ-মধ্যে 
পরিগণিত ছিলেন, ভবিষ্যতেও তাহাই থাকিবেন।  মানীর মান 
ধরব করা--মামর অভিযানের উদ্দেশ্য নহে।” 

রাজ] জয়সিংহের নেত্রে বাম্পসঞ্চর হইল। তিনি বাম্প- 
গদগ্দ কঠে কহিলেন,_“এত মহান্_এত উদার না হইলে 
এই বিপুল সাআাজ্য আজ আপনার করতলগত হইবে কেন? 
'কন্তু মহারাজ! আর আমার রাজোর্র্য্যে প্রয়োজন নাই। 
যাহার মুখ চাহিয়া আমি মিথিলার আধিপত্য-রক্ষায় প্রযত্রপর 
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ছিলাম, দেই যখন আমায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া চি আব 
আমার রাজ্যেশবর্ষ্যে কি প্রয়োজন? যদি আমার প্রতি সতাই 
আপনি অন্থগ্রহ-পরায়ণ হইয়া থাকেন, কোনও দেবস্থানে 
আমায় আশ্রয়-দান করুন। তাহা হইলে জীবনের শেষ মুহ্‌্ 
আমর! পতিপত্ীতে দেব-সেবায় অতিবাহিত করিতে পারি। 
তন্বারা কৃতপাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্তও হইতে পারিবে । 

মহারাজ লঙ্ষণ-সেন সান্তনা-দান করিয়া কহিলেন,_ 
“আপনার কন্যার জন্য আমারও মন অস্থির আছে। শোতার 
অনুসন্ধানের জন্ত আমি যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করিব। শুনিয়াছি, 
বীরসিংহের সহিত শোভার বিবাহ দ্বার আপন।র ইচ্ছা ছিল। 
এ সংবাদ আমি যদি পূর্বে জানিতে পারিতাম !” 

জয়সিংহ।--“বীরসিংহকে কতকট। সেই উদ্দেশ্যেই আমি 
আটক করিয়। রাখিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলায, বীরসিংহের 
পিতা সংগ্রথমসিংহ যখন মিথিলা আক্রমণে অগ্রসর হইবেন, 
তখন তাহার হস্তে বীরসিংহের সহিত শোতাকে অর্পণ করিয়া 
সন্ন্ব-সুত্রে আবদ্ধ হইব। হায় অদৃষ্ট 1” 

রাজ! জয়সিংহ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়! শিরে করাথাত 
করিলেন। মহারাজ লক্ষমণ-সেন জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“বীরসিংহ 
তবে কোথায় গেল?” 

জয়সিংহ।_-“বীরসিংহ কোথায় গেল, কিছুই মামি বলিতে 
পারি না।” 

মহারাজ লক্ষণ-সেন মনে মনে কহিলেন,“তবে কি 
বীরসিংহ জীবিত ! যদ্দি বীরসিংহ জীবিত থাকে, সে কোথায়?” 
প্রকাশ্যে কহিলেন।-“আমি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছি। 


শোভা কি করিল? ১৫৫ 


ঘাঁধ কেহ বীরসিংহের সন্ধান বলিয়া! দিতে পারে, আমি তাহাকে 
ভাঙার আশানুরূপ পুরস্কার দিব। আজ আমি ইহাও ঘোষণা 
করিতেছি,যদি কেহ শোতার সন্ধান বলিয়। দিতে পাবে, 

আমি তাহাকে তাহার আশার অধিক পুরস্কার দিব।” 
.. জয়সিংহ হতাশ-হ্ৃদয়ে কহিলেন,_-“আর কি শৌভাকে 
দরিয়া পাইব?” 

মহারাজ সান্তবন৷ দিয়া কহিলেন,_-“যাহাতে শোভার সন্ধান 
গওয়| যায় তৎপক্ষে চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।” 

এই বলিয়া, রাজ৷ জয়সিংহকে সাত্্বনা-দান করিয়া, তাহাকে 
নধদ্বীপে লইয়া! যাইবার জন্য মহারাজ লক্ণ-সেন ব্যবস্া- 
বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। 


পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ | 


0----ী 





শোভা কি করিল? 


শোভার ও বারসিংহের সন্ধানে নানারূপ চেষ্টা চলিতে 
ল(গিল, নানাদ্িকে লোক প্রেরিত হইল? কিন্ত কোনই ফণ 
ফলিল না । তাহারা জীবিত কি মৃত-__তদ্বিষয়েও সংশয়ের 
অবাধ রহিল না। 

রাঙ্গা জয়সিংহ যে রাত্রিতে মিথিল! পরিত্যাগ করেন, বীঁর- 
সিংহ সেদিন যে সমরক্ষেত্রে শয্য।শায়ী হইয়াছিলেন, সে সংবাদ 
' কেহই অবগত ছিলেন না। মিখিলা-পরিত্যাগের সময় শোতা 


৯৫৩৬ লক্ষমণ-ষেম। 


পইরাপ৫ত পসরা ০৯৩ পদ পা পপ প৯ এপ লা তা পতিত পপ ৩৭ ৫৯৫৯৩৯ প* পিপল পপ১ পাজি তািউিিউিসপিল 


শিবিকায় আরোহণ করিঘ|ছিলেন,_এই মাত্র সকলে দেখিয়া 
ছিল? কিন্তু পথিমধ্যে কি হইল, শিবিকা কোথায় গেল, কেহই 
আর তাহা জানিতে পারেন নাই। 

বীরপিংহকে রণসাজে সঙ্ষিত করিয়া, বীরসিংহকে রথক্ষে৫ে 
পাঠাইয়া দিয়া, শোভা পিতামাতার মনঃগ্রবোধের জগ্ত 
তাহাদের সঙ্গে শিবিকার আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
শিবিকার বাহকদিগের প্রতি তাহার অগ্যরূপ আদেশ ছিল 
তাহারই কৌশলে শিবিকা সঙ্গত্রষ্ট হইয় পড়িযাছিল। 

পিতামাতার সঙ্গ পরিষ্ঠ্যাগ করিয়া শোভা শিবিক] হইতে 
অবত্বরণ করেন। অভিনন্ব বেশে সঙ্দিত হন) অশ্বারোহাধে 
অলক্ষ্যে বীরমিংহের অনুসরণ করেন। সংগ্রামসিংহের অস্ত্রাঘা 
বীরসিংহ যখন রক্তাক্তদ্দেহে রণক্ষেত্রে ধূলিশয্যায় আশ্রয় লন,-- 
শোভা তাহার গুশ্রবার জন্য ব্যাকুল হইর! পড়েন। 

কিন্ত সে অবস্থা একাঁকিনী তিনি কি করিতে পারেন 
অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া শোতা সেই রক্তাক্ত-দেহ বীরমিংহেঃ 
গার্খে উপবেশন করিলেন। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাহার মুখে? 
পানে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন।_বীরসিংহ অজ্ঞ 
অচৈতন্ত; কিন্তু তখনও তাহার প্রাণবায়ুর অবমান হয় নাই, 
চন্ত্রালোকে সকলই স্পষ্ট প্রত্যক্সীভূভ হইতে লাগিল! উভ্ভঃ 
পক্ষের সৈল্তদ্বল দুরে কে কোথায় চলিয়া গেল। বীরমি'ঃ 
যে অশ্ের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন, তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইঠে 
রিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাহার অখ উর্দশ্বীসে পলায়ন করিল । সেখানে 
আর মনুষ্য মাত্র ছিল না। শোভ1 একাকী বীরমিংহকে 
আাগলিয়৷ প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । মনে, 


শোতা কি করিল? ১৫৭ 
করিলেন, প্রভাতে যদ্দি কোনও লোকজন সেদিকে দেখিতে 
পান, বীরসিংহের প্রাণ-বক্ষার জন্য তাহার সহায়তা গ্রহণ 
করিবেন) 

তখন নান চিন্তাতরঙ্গে তাহার চিত্ত আন্দোলিত হইতে 
লগিল। শোভা একবার ভাবিলেন,_“বীরসিংহ আমার 
কে? বীরমিংহের জন্য কেন আমি এই বিপদসন্কুল ভয়াবহ 
স্থানে আসিয়! উপস্থিত হইলাম! কেনই বা আমি পিতামাতার 
সঙ্গ পরিত্যাগ করিলাম!” সেযেন অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে- 
'স্বলেন। তাই পরক্ষণে আপনা-আপনি সঙ্কুচিত হইয়া 
কহিলেন,_“এ কি! আমিএকি বলিতেছি! বীরসিংহ যে 
আমার সর্বস্ব!” মনে পড়িল, বীরমিংহের সহিত তাহার 
'ববাহ-প্রস্তাব! মনে পড়িল,বীরসিংহের সহিত বিবাহ 
পিষয়ে তাহার পিতামাতার ীকান্তিক আগ্রহ! মনে পড়িল, 
যনে মনে বীরসিংহকে পতিত্বে বরণ! মনে পড়িল, বাঁরসিংহের 
তেজস্থিত! প্রভৃতির ব্ষিয়! সর্বশেষে মনে পড়িল;_ তীাহারই 
অনুরোধ-রক্ষার জন্য বীরসিংহের রণক্ষেত্রে আগমন। বীর- 
সিংহের মুখের পানে একা গ্রচিত্তে চাহিয়া শোতা আপন মনে 
কহিতে লাগিলেন,_“এই গ্রস্ফুট কুনুম যদি বৃত্তচাত হয়, 
অ(মিই সে পাপের ভাগী। আমি কেন ইহাকে রণস|জে সজ্ি্ত 
করিয়। এই সঙ্কট যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উ্ধবুদ্ধ করিয়াছিলাম ! 
এখন যদি আমি ইহার প্রাণর্ুক্ষ!র জন্য চেষ্টা না করি, নরকেও 
যে আমার স্থান হইবে না!” শোত।র মনে হইল, তিনি যাহা 
করিয়াছেন, যে পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাই প্রশস্ত। মনে 
মনে কহিলেন,_-“যাহ! করিয়া বায় ছিনতাহার আর উপায়ান্তর 

১৪ 


১৫৮ লক্ষষণ-সেন। 


এসপি পাপ পা১সপউপাপিসপির্শাসিপিস পপি পাসপাসপিপাাসপি১৫ সপ ৯০৯৯৫ ত 


নাই! ঘে পথে অগ্রসর হইয়াছি, সে পথ হইতে কিছুতে 
প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারি না। ধাহার জন্ত সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছি, 
তহাকে কিসে বাচাইতে পারি, ভগবান !- তুমি তাহার 
উপায় করিয়। দেও ।” 

শোভা উর্ধনেত্রে আকাশের পানে চাহিয়া চন্দ্রদেবকে 
ডাকিয়া কহিলেন,_-“হে সধাকর! তুমি সুধার আকর. 
একবিন্দু সুধাদানে রণাহত বীরসিংহের প্রাণরক্ষা কর |” কি 
জানি কেন, শোতার মনে হইল,_নিশাপতি যেন শোছাৰ 
কাতর-ক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি যেন ক্রমে দুরে 
দুরে- অতি দুরে_পশ্চিম গগন-প্রান্তে মুখ লুকাইলেন। শেতা 
মনে মনে কহিলেন।-“কলক্ষী টা?! নি্ষলঙ্ক বীরসিংহের 
পারে ধাড়াইতে তোমার জো।তিঃ ন্লান হইল; তাই বুঝি তমি 
যুখ লুকাইলে !” 

সহসা পূর্বাসার দিকে শোতার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল ! নবরাগে 
রঞ্জিত হইয়া উধাদেবী শোৌভাকে যেন আশ্বাসের অভয়-বাণী 
ওুনাইতে আসিলেন। বিহগ-গণের ললিত-তানে শোভা দেন 
সে আশ্বাস বাণী শুনিতে পাইলেন। আনন্দোতফুল্প হৃদরে 
শোভা প্রার্থনা জানাইলেন,__“দেবি! নারী-হৃদয়ের মন্দরবাথ। 
তুমি ভিন্ন অন্যে কি বুঝিতে পারে ? আমার করুণ-ক্রন্মনে তাহ 
বুঝি সামনা দিতে আসিয়াছ!” আশার পুলকে শোভার 
দয় উৎফুল্ল হইল। 

এই সময় সহসা পশ্ার্দিক হইতে শোভার কর্ণে ধ্বনিত 
হইল,_"কে তুই মা! এ প্রান্তরে বসিয়া একাকিনী কি 
করিতেছিদ্‌!” 





শোভ। কি করিল? ১৫৯ 


আগন্তক শোতার সম্মুধে আসিয়। আবার কহিলেন।_“কেন 
ম। তোর বক্ষঃস্থল অশ্রধারায় প্লাবিত হইতেছে! তোর সম্দুখে 
ভ্ুপতিত-_কাহার দেহ!” 

শোত। চমকিয়। চাহিয়] দেখিলেন,_-এক তেজঃপুঞ্জ-কলেবর 
দিব্যুত্তি তাহার সম্মুখে দাড়াইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া 
কি বলিতেছেন! শোতার মনে হইল, তাহার করুণ-ক্রন্দনে 
মারুষ্ট হইয়া কোনও দেখত ফেন তাহার সহায়তা করিতে 
মাপিয়াছেন। শৌভ] গললগ্রী-কৃতবাসে প্রণত হইয়৷ কহিলেন, 
“দেব! যদি সদয় হইয়া আগমন করিয়াছেন, বীরসিংহের 
প্রাণরক্ষার উপায়বিধান করুন!” 

আগন্তক গম্ভীর-স্বরে উত্তর দিলেন, _“উপায়-বিধান-কর্থ! 
ভগবান! আমরা তাহার দাসানুদাস মাত্র!” এই বলিয়া 
জিঞ্ঞাসা করিলেন,_“ম1! তুই কতক্ষণ এই রণাহত ব্যক্তিকে 
সম্ুখে লইয়া বসিয়া আছিন্‌? তুই কে? তুই কি কোনও 
দেবী! না- আমাদেরই মত কে।নও সেবাব্রতধারী?” 

শোতা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না৷ সুতরাং কোনও 
উন্তর দ্রিতে সমর্থ হইলেন ন1। আগন্তক তখন আপনা-আপনিই 
ধলিতে লাগিলেন।__“আমর! সারারাত সহরট। তন্ন তন্ন করিয়। 
খুজিয়া বেড়াইয়াছি! যেখানে যেখানে যুদ্ধ হইয়াছে, যেখানে 
হতাহত ব্যক্তির সন্ধান পাইয়াছি, সেইখানেই আমরা শুঞ্ধার 
বাবস্থা করিয়াছি। কিন্তু এদিকে_সহরের এই প্রান্ততাগে 
কেহ যে আহত হইয়া পড়িয়! থাক! সম্ভব, তাহা আমরা ভ্রমেও 
মনে করি নাই। তাই রাত্রিতে এদিকে আসি নাই ! যাহা হউক, 
বতক্ষণ শ্বস) ততক্ষণ আশ) মা, তুমি উদ্বিগ্ন হইও না।” 


১৬০ লক্ষমণ-সেন। 


আগন্তক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বীরসিংহের মুখের পানে চাহি 
রহিলেন। তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করিলেন । পরিশেনে 
আপন হন্তস্থিত কমণ্ডমু হইতে জল লইয়া তাহার মুখে-চগে 
প্রক্ষেপ দিলেন। কয়েক বার জলসেচনের পর বীরসিংহ একব1ও 
চক্ষু চাহিলেন। 

আগন্তক কহিলেন,_-“ম1! হতাশ হইবার কারণ নাই ।” 

শোতা উল্লাসে উৎফু্প হইলেন; কহিলেন,“দেব 
আপনাদের দয়ায় অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে।” 

আগন্তক উত্তর দিলেন,_-“না মা ! অসম্ভব কখনও সম্ভব 
হইতে পারে না। তবে আমি যতটুক্ক এুবিতেছি, শুক্রদ' 
করিলে, ইহার প্রাণলাত অঙলম্ভব বলিয়া মান হয় না।” 

শোতা৷ অধিকতর ব্যগ্রভীব প্রকাশ করিয়া কহিলেন, 
“যাহাই বলুন, আপনার শরণাপত্ন হইয়াছি। যাহাতে বীর- 
সিংহের প্রাণরক্ষ। হয়, আপনাকে তাহ করিতেই হইবে ।” 

আগন্তক উত্তর দ্রিলেন,_-“উহণর ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিবার 
জন্য শীদ্রই একটা ওষধ আনিয়। দিতেছি । আপনি ততক্ষণ 
আমার এই ক্ষুদ্র কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া মধ্যে মধ্যে উহার 
মুখে চ'থে এবং ক্ষতস্থানে প্রক্ষেপ করিতে থাকুন!” এই 
বলিয়া, শোভার নিকট আপন কমগুলু রাখিয়া, আগন্তক 
ওধধ আনিবার জন্ত প্রস্থান করিলেন। 

শোভ! অনেকক্ষণ সেইভাবে সেই প্রান্তরে বলিয়া! রহিলেন। 
এক একবার কমণ্ডনু হইতে জল লইয়া! মুখে চ'খে ও ক্ষত- 
স্থানে প্রক্ষেপ করেন) এক একবার বীরসিংহের চক্ষু উদ্মীলিত 
হয়; এক একবার শেতার হৃদয় আশার শহরে নাচিয়! উঠে। 


শোভা কি করিল! ? ১৬১ 


কিন্ত পরক্ষণেই আবার [তিনি হতাশ: সাগরে  নিমগ্রহ হন। চক্ষু 
চহিরাই আবার যখন বীরসিংহ চক্ষু নিমীলিত করেন, নিশ্বাস 
ফেলিতে ফেলিতে আবার যখন তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইবার 
উপক্রম হয়, শোতা কাদিতে কীদিতে ডাকেন,_“কোথ। 
ধয়াময়! যদ্দি দেখা দিলে, আবার লুকাইলে কেন?” জীবন- 
খরণেত্র সন্ধিহলে- এইরূপে দর্ডেক কাল কাটিয়া গেল। সেই 
একদওড কাল শোার নিকট যেন এক যুগ বলিয়া মনে 
২ইল। শোত। একবার পথপানে চাহিতে লাগিলেন, একবার 
বীরসিংহের মুখগানে চাহিয়া রহিলেন। 

আগন্তক ওঁধধ লইয়! ফিরিয়া আসিলেম। তাহার পশ্চাৎ 
পণ্চাৎ একখানি শিবিক! লইয়া চান্ধি জন অনুচব আসিয়া 
৪পস্থিত হইল। বল] বাহুলা, শিবিকা শোতার জন্য নহে) 
(ণাহত বাক্তিকে স্থামান্তরিভ করিব।র জন্যই সেই শিবিকার 
বাবস্থা হইয়াছিল। 

সেই জনমানবহীন প্রান্তরে পড়িয়। থাকিলে বীরসিংহের 
গশ্দষ। হইবার সন্তাবন| ছিল ন|। স্ুভরাং আগন্তুক বীপুসিংহকে 
ও শেতাকে সেখান হইতে অন্থাত্র লইয়া! গেলেন। 

নিবিড় অরণ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির নির্মাণ করিয়। সেই 
দকল স্থানে রণাহত ব্যক্তিগণের সেবা-গুঞষার ব্যবস্থা হইয়া 
ছিলল। কিন্তু যেখানে অন্ান্স আহত সাধারণ সৈনিক পুক্কষগণ 
রক্ষিত হইতেছিল, বীরসিংহকে ও শোতাকে পেখানে লগর' 
হইল না। তাহাদের জন্য স্বতত্ স্থান নির্দিষ্ট হইল। 


ঈঈঈ 


 ষটত্রিংশ পরিচ্ছেদ। 


০0 








শুশ্রাষায়। 


তিন দিন কাটিয়া গেল। বীরসিংহের চৈতন্ত-লাত হইল 
ন।। শোতা একমনে বীরসিংহের গুশ্রধা-কার্ধ্যে ব্রতী রহিলেন! 

নিবিড় অরণ্য। মধ্যে খরআ্োত| তটিনী। তীরে বিশাল 
বট-ৃক্ষমূলে ক্ষুদ্র কুটির)-_নদীর দিকে সম্মুখ করিয়! অবস্থিত 

সেই কুটিরে বীরসিংহকে রাখিয়া বাহকগণ শিবিকা লইয়! 
চলিয়া গিয়াছে। শোভা বীরসিংহের পরিচর্যা করিতেছেন। 
যিনি বীরসিংহের শুশ্রুধার জন্ত তাহাকে সেই কুটিরে আনিবার 
বাবস্থা করিয়াছিলেন, তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া! তত্ব লইয়া 
যাইতেছেন। তাহার কার্যকলাপ দেখিয়! অন্থমান হয়, তিনি 
একমাত্র পরসেবাব্রতধারী। যুদ্ধে আহত ব্যক্তিগণের সেবা- 
গুশ্ধার জন্ত তিনি এবং তীহার সহকারিগণ নিয়ত নান। স্থান 
পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন এবং তাহাদের ওষধ ও পথ্য 
সরবরাহ করিতেন। যুদ্ধের হুচনার সময় হইতেই রণাহত 
বাক্তিগণের পরিচর্যার জন্য তিনি একটী সম্প্রদায় সংগঠন 
করিয়াছিলেন। সৌন্তাগ্যক্রমে শোভা ও বীরসিংহ তাহার নয়ন- 
পথে পতিত হন! তই তিনি তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া 
তাহাদিগের স্পরিচরধ্যার জন্য যত্রশীল রহিয়াছেন। সময় 
সময় তিনিষে শোভাকে ও বীরসিংহকে পরিত্যাগ করিয়া 
চলিয়৷ যান, তাহার কারণ--অন্যান্য রোগিগণের সেবা 


গশ্রীষায়। ১৬৬ 
পরিচর্ধ্।। তিনি দয়ার আধার; তাই তিনি দয়ানন্দ বলিষা 
গরিচিত। 

তিনি যখন কুটিরে উপস্থিত থাকিতেন। শোতা অনেকটা 
মাশ্বস্তা হইতেন। তিনি যখন স্থানান্তরে গমন করিডেন, 
শেত।র উদ্বেগের অবধি থাকিত না। তখন, নান দুর্ভাবনা- 
দুশ্চিন্তা আসিয়া শোভার হদয় অধিকার করিত। শৌতা কখনও 
কাদিযা আকুল হইতেন, কখনও বীরসিংহের মুখগানে 
“শকহীন-নেত্রে চাহিয়া থাকিতেন) কখনও বা তটিনীর 
কন-কল প্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া দৃষ্টি ফিরাইতেন। 

চতুর্থ দিবসে বোগীর অবস্থা-বিপর্যায় লক্ষিত হঈল। বীরসিংহ 
হন্াতিভূত ছিলেন; হঠাৎ পার্্বপরিবর্ভতন পূর্বক চীৎকার 
করিয়া উঠিলেন,_“তগ্ত-তৈলকটাহ! আমায় ফেল' না. 
ফেঙ্গ না! আমি জলে গেলাম-_পুড়ে মলাম” এই বলিয়া, 
৯%চ চীৎকার করিয়া, বীরসিংহ উঠিয়া ধাড়াইবার চেষ্ট! 
পাইলেন। 'তর নাই' বলিয়া শো] তাহাকে শোয়াইবাৰু 
ঠষ্ট। করিলেন। তখন বীরসিংহের শরীরে যেন আম্ুরিক 
বুলর সধশর হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। শোভার হাত 
ছড়িয়। ফেলিয়! দিয়া বীরসিংহ শযার উপর উঠিয়া বসিলেন,_. 
»ড়াইবার চেষ্টা পাইলেন; বলিতে লাগিলেন,__-“বড় জালা! 
পরম-_-জল!' উঠিতে গিয়াই বীরসিংহ অবসন্ন হইয়া শুইয়া 
গড়িলেন। শোতা বীরসিংহের মন্তকে ও মুখেছেখে কমগুনুর 
জল সেচন করিলেন। বীরসিংহ পুনরায় অচৈতন্য হইয়' 
গড়িলেন। বীরসিংহের প্রাণবাঘু বহির্গত হইল মনে করিয়া 
শোতা এমাদ গণিলেন। 


১৬৪ লক্ষমণ-সেন 


গরসেবাব্রতধারী মহাপুরুষ বমান্তরাল হইতে বীরসিংহের 
উচ্চন্চীৎ্কার শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি ত্বরিত-পদে 
কুটিরে প্রত্যাগমম করিলেম। তাহাকে দেখিয়াই শোত। 
ফাদিয়া। ফেলিলেন। কীদিতে কাদিতে কহিলেন।-.“বুৰি 
সব ফুরাইল | | 

মহাপুরুষ নিকটে আসিলেন। বীরসিংহের পার্খে উপবেশন 
করিয়া একদৃষ্টে বীরসিংহে্প মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। 
দেখিলেন,_বাঁরসিংহের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় বদ্ধ। ধীরে ধী 
হাত ধরিয়া নাড়ী দেখিপেন। বুঝিলেন)__উত্তেজনা-হেতু 
বীরসিংহ মুক্ছ্াভাবাপন্ন। তখন, জলসেক প্রভৃতি ছারা মূর্ছ। 
গঙ্গাইবার চেষ্টা পাইলেন । শোতা ব্যজন করিতে লাগিলেন। 

অনেকক্ষণ পরে বীরসিংহের চৈতন্যোদয় হইল । শোভা: 
মুখের পানে চাহিয়! বীরসিংহ কহিলেন,_“আমি এ কোথায় ? 

পরসেবাব্রতধা'রী মহাপুরুষ উত্তর দিলেন,_“কথা কহিবেন 
না--উতল! হইবেন না। উত্তেজনায় পুনরার যৃঙ্ছা। আসিতে 
পারে। একটু ঘুমাইবাঁর চেষ্টা করুন ।”? 

বীরসিংহ বিষাঁদ-ন্বরে ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন,_“আ।মি কেন 
মরিলাম না!” 

দূয়ানন্দ উত্তর দিলেন,_“স্থির হউন। একটু নিদ্রা 
যাইবার চেষ্টা করুন।” এই বলিয়া তিনি মন্তকে হাত বুলাইভে 
লাগিলেন। পুনরায় বীরসিংহের তন্দ্রা আসিল। দয়ানন; 
কার্ধ্যাস্তরে গমন করিবার অতিপ্রায় প্রকাশ করিলেন । 

শোভা তাহাকে বাধা দিলেন) কহিলেন,_-“ঠাকুর 
আপনি এভাবে ফেলিয়া গেলে আমার বড়ই আশঙ্কা! হয় 


অনুশোচনা । ১৬৫ 


৮সপাশিসিি পশিসপসপসসপসি১৯৫২ ৮ সিসি২ এস ৯৩১০৯৯৮১৯৯০ এ তি ততসসিশ সম্পা্পীশত 


আপনি যধন অনুগ্রহ করিয়া আশ্রয় দিয়াছেন, তখন আর 
গায়ে ঠেলিবেন ন11” 

দয়ানন্দ কহিলেনঃতয় কি মা! আমি একটু পরে 
এখনই আবার আদিতেছি। রোগীর জীবনের আর কোনও 
াশগ্কা নাই। ছুই ভিন দিনের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ সুস্ত 
গইবেন। এখন একটী ওষধ দেওয়ার প্রয়োজন; আমি অন্ক্ষণ 
পরেই সেই ওষধ লইয়া! ফিরিয়া! আসিতেছি।” 

শোভা কাকুতি-মিনতি করিষ। কহিলেন,--“দেখিবেন, 
অধিক বিলপ্ধ করিবেন নাঁ। অ।বার যদি যুঙ্ছা হয়। অমি কিছু 
করিতে পারিব না।” 

দরানন্দ।_“মা! আরমুঙ্ছা হইবে না। এই নিষ্ধাব 
পরই পূর্ণজ্ঞান সঞ্চার হইবে। আমি শী্ঘই ফিরয়া আসিব । 
তোমার কোনও চিন্ত। নাই।” 

এই বলিয়। দয়ানন্দ চলিয়া গেলেন! শোভা বীরপিংহের 
গার্থে বলিয়া রহিলেন। 


চে নং 
চি 


নগ্ডত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


তর 
অনুশোচন|। 
সপ্তাহ পরে বীরদিংহ অনেকটা সুস্থ হইলেন: এধন 
তাহার শরীরের ক্ষত প্রায় শুখাইয়া আসিয়ছে। ঠিনি এখন 
উঠিতে, বপিতে ও দড়াইতে সমর্থ হইয়াছেন। 
দানন্দ এখন ঠাহ!দের সম্পূর্ণ পরিচয় জানিতে পারিয়াছেন 








১৬৬ লক্ষাণ-সেন। 
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প্রথম দর্শনেই তাহ।দের সম্বন্ধে তাহার মনে যে ধারণা গা উপস্থিত 
হইয়াছিল, এখন তাহার সেই ধারণাই সত্য বলিয়! প্রতিপঃ 
হইয়াছে। বীরসিংহকে ও শোভাকে তিনি চিনিতে পারিয়াছেন: 

দয়ানন্দের মন এখন তাই এক নৃতন চিন্তায় আন্দোলিত। 
বীরমিংহের ও শোৌতার সধ্বন্ধে তিনি এখন কি ব্যবস্থা করিতে 
গারেন, তাহারই অনুসন্ধানে ফিরিতেছিলেন। 

আজি সারাদিন দয়ানন্দ আর কুটিরে আসেন নাই। শোভ' 
প্রতিক্ষণে তাহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছেন? কিন্তু প্রতি- 
ক্ষণেই নিরাশ হইতেছেন। বীরসিংহের সহিত কথাবার্তায় 
শোভার মন আজ আবার আর এক নৃতন চিন্তায় চঞ্চল 
হইয়। পড়িয়াছে। দরয়ানন্দ উপস্থিত না হইলে, তাহার মধুর 
বাক্যে সাস্ত্রনা। না পাইলে, সে চাঞ্চল্য দূর হইবে কি? 

আজ বীরসিংহ কথায় কথায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 
শোতাকে কহিতেছেন,_“আমায় কেন এখানে আনিলেন? 
কেন আমার জীবনদান করিলেন? অমি বেশ ছিলাম। 
রণ!হত অবস্থ।য় শুগ।ল-কু্ুরে যদি আমায় ভক্ষণ করিত, আমার 
সদগতি হইত। আপনি আমার জীবন-দাঁন করিয়া আমাল 
নকবে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন” 

বীরসিংহের এবশ্রকার উক্তির কোনই অর্থ শোত। উপলব্ধি 
করিতে পারেন ন1। কেন বীরসিংহ এ সকল কথা কহিতেছেন, 
ভাহাও তিনি বুঝিতে পারেন না। তাহার মনে হয়, 
'বান্্যেবধ্য পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইতে হইয়াছে 
বলিয়াই বোধ হয় বীরসিংহের অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছে।' 
শে।ত/র আরও মনে হয়বীরপিংহ যে ভাঁবে বন্দী ছিলেন, 


অনুশোচনা। ১৬৭ 
সে তাবে বন্দী অবস্থায় থাকিলে এতদিন তীহার যুদ্তিলাত 
সন্তবপর হইত। কিন্তু হাহার নির্শ,দ্বিতায় বীরসিংহের 
সকল আশা-তরগা লোপ পাইয়াছে।, 

শে।তা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বীর- 
.পিংহের কথার উত্তরে তিনি সক্কৃচিত হইয়া কহিলেন,--“আমি 
অপরাধিনী। আমায় ক্ষমা করুন। আমি না বুঝিয়া অপনাকে 
এই বিপদসঙ্কুল পথে অগ্রসর করাইয়।ছিলাম। আমার 
চন্তই আপনার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইয়াছে।"” 

বীরসিংহ একটু অপ্রতিভ হইলেন; কহিলেন,_“আপনি 
কেন বৃথা অনুশোচনা করিতেছেন? আমার ঘদৃষ্টের ফল আহি 
হোগ করিব। তজ্জন্ত আপনার দোষ কিছুই নাই। আম্মি 
বড় অকৃতজ্ঞ; তাই আপনাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছি। 
আপনি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। আমি জীবনে-মরণে 
কখনও এ কথা ভুলিতে পারিব না। আপনার ধণ এ জীবনে 
গরিশোধ হইবার নহে।” 

শোতা কহিললন,-“আপনি যাহাই বলুন, আমিই আপনার 
পিগদের মূল। আমি যদি আপনাকে বণসাজে সজ্জিত করিয়া 
দ্মরাঙণে না৷ গাঠাইতাম, ভাবুন দেখি_তাহা হইলে কি 
ঘ]পনার এ অবস্থা ঘটিত ?” 

বীরসিংহ বাধা দিয়া কহিলেন,_-“রাজ্যেবর্মা পরিত্যাগ 
করিয়া, অরণ্যে আসিয়! আপনি যদি আমার সেবা-পরিচর্ধা 
“1 করিতেন, আমি কি এক যুহূর্ভও জীবিত থাকিতাম ? 
আপনি যাহাই বলুন, আপনার এ খণ কখনই আমি পরিশোধ 
করিতে গারিব না।” 


১৬৮ লক্ষমণ-সেন। 


৮৯৫১০ ০ ২০৯৯৭ উস ৩৯৫৯৯১৯৩৯৮৬, 


শোভা তা।-_গ্ষনি আগনার তাহাই ধারণা, তবে কেন 

আপনি অমঙ্গলের কথা কহিতেছেন? কেন আপনি পুনঃপুনঃ 
বলিতেছেন,_মামার মরণই মঙ্গল !?? 

বীরসিংহ মনে মনে কহিলেন,--শোভা ! সে উত্তর তোমায় 
আর কি দিব? একদিন তোমার যুখ দেখিয়1, তোমার স্সেহ- 
ভালবাস লাভ করিবার প্রলোভনে, বাচিবার সাধ হইয়াছিল 
বটে; কিন্তুএখন আর সে সাধ--সে আকাঙ্ষা নাই। যে 
অনুশোচনার ভীব্র-তাপে আমার হৃদয় অহনিশ দগ্ধ হইতেছে, 
তোমার প্রেমে__তোমার ভালবাসায় সে জালা কখনও ক্গিগ্ধ 
হইবে বলিয়া মনে হয় না। শোভা ! তাই .বলিতেছি,_ 
আমার মরণই মঙ্গল ছিল! 

বীরসিংহকে নীরব ও চিন্তাকুলিত চিত্ত দেখিয়া শোভা 
পুনরায় জিজ্ঞাস করিলেন, “আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না! 
আপনি কি ভাবিতেছেন ?” 

বীরসিংহ সঞ্চিত হইয়া কহিলেন।-'না_না; কৈ কিছুই 
তো ভাবি নাই!” 

শোতা।-_-“মাপনাকে কেন এত বিষম দেখিতেছি ? 
সুস্থ হউন। বীর আপনি; আপনার ৰীরবানবলে রাজো্বর্খা- 
যশোমান সকলই প্রা্ত হইবেন 1” 

বীরসিংহ দীর্ঘনিশ্বীস পরিত্যাগ করিয়! কহিলেন,-“আঁমি 
রাজ্যেবধ্য লাতের জন্য অণুমাত্র উদ্দিগ্ন নহি । আমার পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত কিসে কিরূপে করিব, তাহাই ভাবিতেছি। আপনি 
আমায় ন! বাচাইলেই ভাল ছিল!” 

আবার সেই উক্তি! বীরসিংহ কেন এরূপ অনুশোচনা 


2/ 


পরামর্শ । ১৬ 


পি সাশিসি পিি পিস্পসস্পিসপাপাস৫৯প১৫পসপ ২৯৩৯ পিসিস্িসপির্পীশাত পাকি 


একাশ করিতেছেন! শোত! কিছুই বুঝিতে পাবিলেন না 
পোতার মনে নান] দুশ্চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। বক 
সহকে বণসাজে সজ্জিত করিয়া, যুদ্ধে প্রেরণ করিয়া, ভিনি থে 
অপকর্ম করিয়াছেন, সেই কথাই তাহার মনে হইতে লাগিল। 


সা: 


অধত্রিংশ পরিচ্ছেদ। 


পরামর্শ। 


দয়ানন্দ সে দ্দিন আর কুটিরে প্রত্যানৃত্ত হইলেন না। শোতার 
€ বীরসিংহের কি উপায় করিবেন, সেই পরামর্শেই সে দিন 
« টিয়া গেল। 

আপনার বিশ্বস্ত সহকারীর সহিত তৎ্সম্বন্ধে তাহার 
নক কথাবার্তী হইল। দ্ুয়ানন্দ কহিলেন,“ এ অরণ্যে এ তাবে 
অপিক দিন শোভাকে ও বীরসিংহেকে রাখ। কর্তবা নহে। 
এথ5, উইদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থাই বা করিতে পারি?” 

দঘ়ানন্দের সেই বিশ্বস্ত সহকারীর নাম-স্বোনন্দ। 
শবানন্দ কাহলেন, --“বীরসিংহকে ও শোতাকে এখন মহারাজ 
লগণ-সেনের হস্তেই সমর্পণ করা কর্ব্য । উহাদের সঙ্বস্ধে। 
এন যেরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে উ্ঠার্দগকে 
পীছাইয়। দিলে অবশ্যই উহাদের সদন্ধে সুব্যবস্থা হইবে 1”? 

দরয়ানন্দ।_“'শোভ। ও বীরমিংহ লোকালয়ে মুখ দেখাইতে 
্রপ্তত নহেন। বীরপিংহের প্রাণে আত্মগ্/মি-ঘমল অহনিশ 
,প্রছলিত। শোতাও সেই সন্তাপে অভিভূত। আমি কি 








ন্‌ 


১৭০ লক্ষণ-সেন। 


করিয়া উহাদিগকে রাঁজদরবাবে উপস্থিত করিব, কিছুই ডিএ: 
করিতে পারিতেছি না। উহাদের কাধ্য-কলাগের বিষদ 
অবগত হংলে মহারাজ লক্ণ-সেন উই[দিগের গ্রতি যে কির” 
ব্যবহার করিবেন, তাহাঁও বলিতে পারি না।” 

পেবানন।--“মহারাজ যেরূপ ঘোষণা-প্রচার করিয়াছেন, 
তাহাতে আশঙ্কার কারণ কিছুই মনে আসে না। যদি অন্ত 
দেন আমি রাছদরবারে উপস্থিত হইর়া সকল শিখ বুঝিয় 
অ]াসতে পাবি।” ও 

দরানন্দ।-“মহারাছের অভিগ্রাপ্ অধগত হওর়। গ্রয়ে গণ 
সত্য! কিন্তু তৎপুরব্দে শোতার ও বারসিংহের তৎসদতে 
সন্মতি-ল1ত আবগ্যক .” 

সেবানন্দ।--“ইাগারা কি বলেন 2? 

দয়।নন্দ ।--“কথাবাপ্তায় আম যতদুর 3।ধঘাছি, ৩1£[১ 
তহাধিগকে মহারাজ লাণসেনের দরবারে লইয়া ঘা! 
সন্তবগর নহে” 

সেবানণ ।--"তাহ।দিগকে সংবাদ দিলে তাহ|ব]ও অংপির, 
লইমা। বইতে পারেন!” 

ঘ্য়।নপ্ন ।_-“কি জানি, কিসে কি ফল ফলিবে! শে ও 
বীরমিংহ উভয়েই ঘোর অপরাধে অপ্রাধী। বোধ হয, ঠাহার 
সেই জণ্তই ধক-মকাশে উপস্থিত হইতে অসম্মভ। মহা2াজও 
যেতাহাদে? অপরাধে উপেক্ষা করিতে পারিবেন, বিশ্বাস হয় ন117 

সেবনপা।_দে বিষয় তো পূর্বেই জানিয়া লইব। 
মহারাজ লক্মণখেন যদি একবার অভয-দান করেন, শোত13 
ও বীরসিংহের কোনই ভাবনা থাকিবে না।” 


দরবারে । ১৭১ 


দয়ানন্ন।--“শোভা ও বীরাসংহ উভরেই তরলমতি 
চঞ্চনচিন্ত। মহারাজ লক্ষমণ-সেন অভয়-দান করিলেও উহার 
তাহাতে নির্ভর করিতে সাহসী হইবেন না।” 

সেবানন্দ।_-“তবে উপায়?” 

দয়াবন্দ "তাহাই তো। ভাবিতেছি। মহারাজের নিকট 
গমন করিয়া শোতার ও বীরসিংহের প্র।ণভিক্ষা ভিন্ন অন্ত 
কোনও উপায় দেখিতেছি না। মহারাজ উইাদের প্রাণভিক্ষ। 
দানে সম্মত হইলে, মহারাজকে সংবাদ দিয়া তাহার সাহাষে) 
শোকে ও বাঁরঘিংহকে বাজধানাতে লইয়া যাইব। ইহা|তি্ন 
আর অন্ত উপায় দোঁখ না।” 

পরামর্শে তাহাই স্থিৰ্ হইল। সেবানন্দ ঝাজদরবারে 
গমন করিবেন মহারাজের অভিগ্রায় অবগত হইবার গ্থ 
চেষ্টা গাইবেন ; এবং শোতভার ও বীরশিংহের প্রাণতিক্ষা ও ্থনা 
বরবেন। 


কস 


উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 


-০-শী0- শি 


দরবারে । 


বিষন্ন জনপদে আপন বিজয়-পতাকা উড্ডীন করির। 
ঘহারাজ লক্ষণ্সেন নবন্ধীপে প্রত্যারত্ত হইলেন। নবদ্ধাণ 
আনন্দে খ্সবে মগ্ন হইল। 

বলাজ। জয়সিংহ পৃর্দেই নবদ্বীপে প্রেরিত হইয়।ছিলেন। 


১৭২ লক্ষমণ-সেন 


অন্থান্ত অমাত্য-গণও নবদ্বীপে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছিলেন।, 
উৎসব-উপলক্ষে দ্রিগেশের ফরদমিত্র রাঁজন্যবর্গকেও আমন্্র 
করা হইয়াছিল। 

ন্বদ্ধীপাধিপতির নবন্বীপে আসিয়া পৌছিবার এক গঙ্ষ 
পরে এক দরবার আহুত হইল। কোন্‌ প্রদেশ কিরূপভাবে 
শাসিত হইবে, পাত্রমিত্রগণের সহিত পরামর্শ করিয়া দরবারে 
সেই আদেশ প্রচার করা হইবে । অধিকন্ত বাজাজয় উপলক্ষে 
মহারাজ লক্ষণ-সেনের মনে যে কতকগুলি সদনুষ্ঠানের সঙ্গ 
জাগিয়া উঠিয়াছিল, সদশ্ঙগগণের অভিমতক্রমে সেই সকল 
সংকর্শও সমাধানের ব্যবস্থা হইবে। 

মহারাজের অভিপ্রায়ক্রমে দরবার কাশীনরেশকে কাশী- 
রাজ্যে পুনঃগ্রতিষিত করিলেন। কাশীনরেশ নবদ্বীপাধিগতিপ 
আন্ুগত্য সর্ধপ্রকারে মানিয়। লইলেন। 

রাজ জয়সিংহকে মিথিলার করদরাঞ্-রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠার 
প্রস্তাব উথাপিত হইল। অল্পসংখ্যক সদস্য মাত্র তাহাতে 
আপত্তি জানাইলেন। সর্বববাদিসন্মতরূপে সে প্রস্তাব পরিগৃহীত 
হইল না। বাজ! জয়সিংহও মিথিলার পুনরাধিপত্য-লাতে 
ইচ্ছুক ছিলেন নাঁ। তিনি আপনা-আপনিই কহিলেন, 
“আমার আর রাজ্যৈশবর্ষ্যে প্রয়োজন নাই। জীবনের শেখ 
কয়দিন আমাকে কোনও তীর্থস্থানে বাস করিতে দিবেন, 
ইহাই আমার প্রার্থনা ।” 

সেই প্রার্থনাই পরিগৃহীত হইল । আপাততঃ নবদ্ধীপাপি- 
গতির কোনও অমাত্যের হস্তে মিথিলার শাসনভার ন্স্ত 
থাকিবে। তবে শোভার বা বীরসিংহের যদি কখনও সন্ধ1ন 


দরদরে। ১৭৩ 


৯.০ ০১০৯৯ প৯ প৯তািসিপাপাসিসিশসিশসপস১পাপাস্পাপিসপািসিপািসাটিপাপি্পীসপিপাপিসিপসপিসিপউপা তই পাপা পিপল 


পাওয়া যায়, মিথিলার শাসন-সংক্রান্ত এই ব্যবস্থার পরিবর্তন 
ঘটিতে পারিবে। ূ 

দরবারে আর একটা গুরুতর প্রস্তাব উখিত হইল। সে 
প্রস্তাৰ-নুতন এক রাজধানী প্রতিষ্ঠা-সংক্রান্ত। একমাস 
নবদ্ীপে রাজধানী থাকিলে, মিথিলা 'ও সুদুর উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশে আধিপত্য রাখা আয়াম-নধ্য। সুতরাং অন্যপ্র আর 
একটী রাজ্ধানী স্থাপনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। দক্ষিণে ও 
পশ্চিমে সর্বত্র সমান দৃষ্টি রাধা যাইবে, এই মনে করিয়া 
'লঙ্ষণাবতী? নায়ী এক নূতন নগণী প্রাতষ্ঠার বাবস্থ। হইল । এই 
হইতেই গৌড় ব। লক্ষণবতীর প্রভাব । 

দরবারে রাজ-কর্শচারিগণেব আনকেই গুরঙ্গার প্রাপ্ত 
হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ধাহার। যেরণ সাহপিকত। ও বীরত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তদনুখরে হাহাদিগকে এঙ্কত 
করা হইল। দেবাশয়, চতুষ্পাঠি এ্রসাতব সাহাষ্যার্থ মহারাজ 
শহু অর্থ দান কৰিলেন। 

পুরুযোত্তম হঈতে গ্রত্যাগত যে সকল খান্রা নবদীগে 
নঞ্জরবন্দী হইয়। ছিলেন, যখাবোগ] বন্দোবস্ত-নহ তাহ গে 
স্বদেশে গ্রেরণের ব্যবস্থা! হইল। জরদেবের পিগামাত! 
নবদ্বীপে আনীত হইলেন। তীহাদের পুতের সন্দানের জগ 
পুরুষোত্তমে রাজকর্মচ|বী প্রেরিত হইল। 

দরবার-শেবে মহারাজ লক্ষণসেন তিক্ষুকদিগকে তিক্ষাদান 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন সকলের পক্ষেই অবারিত-বার। 
ঘাহার যাহা প্রয়োজন, মৃহঃর!ছের নিকট উপস্থিত 
হইয়া প্রার্থন। জান।ইতে লাগিল। মারা একে 'একে 


১৭৪ লক্ষাণ-সেন 


সকলের সকল অভাব পূরণ করিতে লাগিলেন । সুর্ধ্যাস্ত পর্যন্ত 
এইভাবে দানক্রিয়! চলিবার ব্যবস্থা ছিল। 

আর দ্ণ্ডেক-কাল অবশিষ্ট। ুর্যযদেব পশ্চিম-গগনে 
জলন্ত অগ্নিপিগবৎ টলিয়! পড়িতেছেন। সকল প্রার্থই আপন 
আপন প্রার্থনানুরূপ দ্রব্য-সম্ভার লইয়। প্রস্থান করিতেছে! 
দরবার ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইয়াছে; মহারাজ লক্মণ-সেন 
গাত্রোখান করিবাঁর উদ্োগ করিতেছেন। 

এমন সময়, “মহারাজ ! আর মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা করুন”, 
তোরণ-দার হইতে এইরূপ এক উচ্চ চীৎকার শ্রুতিগে চ্ব 
হইল। সতাস্থ সকলেই উৎকঠঠিত চিত্তে সেই দিকে চথিয়া 
রহিলেন। 
দেখিতে দেখিতে ত্বরিতগদে এক ব্যক্তি সিংহাসন-সশীপে 
দণ্ডায়মান হইল। রুষ্ম কেশ, পরিধানে ছিন্নমলিন বেশ। 
সর্ব্বাঙ্গ ধুলিধূসরিত। পাগলের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া 
আগন্তক বলিতে লাগিল,_“মহারাজ্জ! অনেক দর হইতে 
অ(সিতেছি। অনেক আশ। করিয়া আসিয়াছি। আমার প্রার্থনায় 
উপেক্ষা করিও ন11৮ | 

সকলে পাগল বলিয়। উপেক্ষা করিবার চেষ্টা পাইলেন। 
গ্রহরীর। হক আটক .করিবার চেষ্টা পাইল। ধনাধ্যক্ষ 
কহিলেন,--“যদি তে!মার কিছু আবশ্বক থাকে, কত টাকা 
চাঁও-_কি চাও, শাস্ত্র লল্‌ 1” 
আগন্তক হো হো করিয়। হাসিয়া উঠিল? হাসিতে হাসিতে 
কহিল।-“হা-হা-হা! টাকা? টাকাও ঘা- ধূলাও তা।” 

সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মহারাজ মনে মনে 


দরবারে । ১৭৫ 
কহিলেন।-“আ[বার সেই কথা! কে এ পাগল?” প্রকাণ্ঠে 
জিজ্ঞাসা করিলেন,_“তুমি কি চাও! তুমি কি তবেকিছু 
চাও না?” 

আগন্তক পূর্বববৎ হাসিতে হাসিতে কহিল._-“চাই না! চাই 
মা তো৷ এত দুর থেকে ছুটতে ছুট তে এখানে এসেছি কেন?” 

মহারাজ ।--““তবে কি চাও ?” ৮ 

আ'গন্তক।-_“দেবে_দিতে পারবে? যা চাইব, তাই 
দেবে?” 

মহার[ঙ্গ।-“কি চ1ও, আগে বল। সংমর্ধে কুলায়, 
অবশ্যই দিব ।” 

আগন্তক।-_“দামর্থে; কুলাইবে না, এমন সামগ্রী চাহিতে 
অ|সি নাই!” 

ধনাধ্যক্ষ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,._“কত ট|কা চাই। 
খেলসা ক'রেই বল না!” 

আবার সেই বিকট হাসি!_“সে তয় নাই!_সে তয় 
মাই! টাকার লোভে দরবারে আসি নাই।” 

মহারাজ ।-_-“তবে কি চাও ?” 

আগন্তক “দেবে _ মহার|জ 1? 

মহারাজ।_-“বলিয়াছি তো, সামর্ধে কুল/ইলে অবণ্ঠই 
'দব।” 

আগন্তক ।__“তবে শুন, মহারাজ! আমি চাই_ত্রিলোচদ 
বনু প্রাণতিক্ষ!। প্রতীক্ষায় ছিলাম-_-কতদিনে তুমি কল্পতরু 
হৰে। আজ তোমাকে কল্পপাদপরূপে পাইয়াছি। শাই 
প্রার্থনা জানাইলাম-_ত্রিলোচন বনু প্রাণভিক্ষা দেও!” 


১৭৬ লক্ষমণ-সেন। 
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আগন্বক আর ফাড়াইল না। যেযন ত্বরিতপদে দরবারে 
প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনই ত্বরিত-পদে দরবার পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া গেল। সকলেই অবাক হইয়া! কাষ্ঠপুত্তলিবৎ 
চাহিয়া রহিল। কেহই তাহার অন্ুপরণ করিবার অবসর পাইল 
না। প্রস্থান করিবার সময় আগন্তক পুনরায় বলিয়া গেল।__ 
“মহারাজ! দেখিও; আমার প্রার্থনা! যেন অপূর্ণ থাকে না) 
ভ্রিলোচন বস্তকে মুক্তি দিও” 

দিনমণি গশ্চিম-গগনে উলিয়া গড়িলেন। অভিনব চিন্তা- 
ভরঙ্গে মহারাজের হৃদয়খন উদ্ধলিত হইয়। উঠিল। মহারাজ 
তাবিতে লাগিলেন-«কে এ আগপ্তক! ইনিই কি সেই 
মহ।পুরুষ !” ভাবির] কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। 
আগন্থাকেরও আর কোনই সন্ধান হইল না। 

এভাতে গ্রিশোচন বন্ুর মুক্তির আদেশ প্রচারিত হইল। 


চর 
ঞ রঙ 


চত্বাগিংশ পরিচ্ছেদ | 
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্রিলোচন বনু যুক্তিলাভ করিলেন। কিরূণে মুক্তি পাইলেন, 
মহারাজ কেন তাহাকে মুক্তি দিলেন, কিছুই তিনি বুঝিতে 
গারিলেন না। প্রভাতে জনৈক রাজপ্রতিনিধি আলিয়া 
কারাধ্যক্ষকে মহারাজের আদেশ দেখাইলেন। তাহার অব্য 
খহিত পরেই ব্রিলোচন মুক্তিলাত করিলেন। 

বদ্দিগণ যুক্তিলাভ করিলে, মহারাজ লক্ষ্ণ-সেনের নিয়ম 
ছল, কোনও বিশিষ্ট রাঁজকর্ণচারী বন্দীর দশা ভিগমনের ব্যবস্থা 
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করিয়। দ্রিতেন। রাজসরকার হইতে তাহার পাথেয়াদি 
প্রদানের বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু ত্রিলোচন বনু মুক্তি পাইয়া 
সেই রাজকর্মুচারীর সহিত আর সাক্ষাৎ করিলেন না। 

মুক্তিলাভের পর নবদ্ধীপে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
ব্রিলোচনের সক্কোচ বোধ হইল। যুক্তি পাইয়া, কাহাকেও কিছু 
না বলিয়া, তিনি আপনার বাসস্থান নৃতনগ্রাম অভিমুখে যাত্র। 
করিলেন। অপমানের কথা মনে করিয়া কাহাকেও মুখ 
দেখাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। 

গৃহ-প্রত্যাগমনকালে কত কথাই তাহার মনোমধ্যে উদয় 
হইতে লাগিল) কত ছূর্ভাবনা--কত দুশ্চিন্তা আদিয়। তাহার 
হদয়-মন অধিকার করিল! কিন্তু সকল চিন্তার উপর অর্থের 
চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিল। প্রথমে ভাবিলেন__বাড়ীর-ঘরের 
সে শ্রীছাদ আর আছে কি? তার পর মনে হইল,_তাহার 
সহধর্শিণী কি ভাবে দ্দিন কাটাইতেছেন! পরিশেষে মনে 
হইল,_বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার বিষয্ব! শুনিয়াছিলেন, 
ইাহার অর্থসম্পৎ রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়/ছে; তাহ। 
যদি হইয়! থাকে, তবে আর তাহার দাড়াইবার স্থান কোথা 
আছে? অন্তরে দারুণ অন্থশোচনা উপস্থিত হইল। দীর্ঘ 
নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,_-“আমি বিপুল ধনের 
অধীশ্বর ছিলাম। কেন আমি সর্বস্বান্ত হইলাম।” 

যিনি যানবাহন ভিন্ন একপদ অগ্রসর হইতেন না; আঙ্জ 
পদত্রজেই তিনি নবদ্বীপ হইতে নৃতনগ্রামে যাত্রা করিলেন, 
নদীর ধারে ধারে পথ চলিয়া, লোকালয় হইতে মুখ লুকাইয়' 
নি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন! কতদিন পরে 


১৭৮ লক্ঈমণ-সেন। 


২৫৬১ ০০ তে রি ০৮ 


বাঞ়্ী যাইতেছেন। অন্য মময় হইলে, মনে কত আশার কত 
আনদ্দের খঞ্চর হইত) কিন্তু আজ মন বিষম বিষঘ-__দ|রুণ 
চিন্তা-ভারাক্রান্ত। কোথায় যাইবেন, যাইয়া কি দেখিবেন।_ 
এই চিন্তায়ই তাহার হৃদর উদ্বেলিত হইয়] উঠিল । পথে লোকজন 
কেহ চলিতেছে দেখিলে, মিজের সংসারের বিষয় জ্জিজ্ঞ/সা 
করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু পরক্ষণেই সে চিন্তায় বাধা পড়ে। 
কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে লঙ্জ। হয়। সুতরাং লোকের 
গতিবিধি দেখিলে পাশ কাটাহব।র চেষ্টা পান। মন আন্দো- 
লিত হইয়া উঠে। মনে হয়, পথিকের] তাহাকে দেখিয়। তাহার 
স্থন্ধে বুঝি কি কাণাঘুষা করিতেছে। নবদীপ হইতে রওনা 
হইয়। দ্রুতপদে অগ্রসর হইলে বেল! তৃতীয় প্রহরের মধ্যে নৃতন 
গ্রাফ গৌছান যাইত। কিন্তু পথে যুখ লুক ইয়া চলিতে হওয়া 
গ্রামে পৌছিতে মন্ধ্য। উত্তীর্ণ হইল। 

শুরুপক্ষের অষ্টমী তিথি। শাস্তন্সিগ্ধ চক্ররশি দিকে দিকে 
ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নদীর বক্ষে জলঙ্গীর নীলজলে সে বূশি- 
জালে বৈচিত্র্যের অবধি নাই। কোথাও নদীতীরস্থিত বৃক্ষ- 
পত্রান্তরালাগত রশ্মিকণ] নদীর জলে পড়িয়। নীলাঘ্বরে কষুদ্ব-বৃহতৎ 
ইারক-থণ্ডের ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়াছে ;কোথাও নীগাম্বরে 
ও নীলজলে অতিনন্ব অন্থভূত হইতেছে। প্রান্তরে দৃক্ষপল্পবের 
শিরে সে রশ্মি একভাবে প্রতিভাত ; আবার শস্যপূর্ণ ্/মলক্ষেত্রে 
তাহা অন্যরূপে প্রকটিত। প্রকৃতির.এ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার 
ম।মর্থা তখন ব্রিলোচনের ছিল না! ভ্রিলোচন কেবল ক 
দেখিব- কি শুনিব' এই ভাবে বিভে|র হইয়া, চোরের স্ায় 
দত্পূণে গ্রামাতিমুখে অগ্রসর ইইতেছিজেন। মনে সদাই 
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আশঙ্া-- বুঝি বে কেহ দেখিতে পাইল,.. ত্র বিন কেহ কি 
জিজ্ঞাসা করিল ।” 

নদীর অনতিদৃরে ত্রিলোচনের বসতবাটী। নদীর দিকেই 
ব|টীর সম্মুখের দ্বার। প্রথমেই সে দ্বার দিয়া বাঁড়ীন দিকে 
অগ্রসর হইতে ত্রিলেচনের সাহসে কুলাইল না। পশ্চান্দিকে 
একটী আত্রকানন ছিল। আঁধারে মুখ লুকাইয়। ব্রিলোচন সেই 
আম্রকাননের দ্বিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানে একটী বঙ্গের 
গিলে কিছুক্ষণ উপবেশন করিলেন। কর্ণে 'ঝন-ঝন--ঝনাখ 
শব্দ প্রতিধ্বনিত হইল। বুঝিলেন, তাহারই লোহার সিন্দুক 
কে যেন মুদ্রা ঢালিতেছে। কর্ণে ছুই তিন বার সেইরূপ শব্দ 
প্রবেশ করিল। 

ভবে কি আমার টাকাগুা সেই ভাবেই আছে? ৩বে 
ক আমার আমদ।নি এখনও সমহাবেই রহিয়।ছে ?”। 

মন্বড় আহ্লাদ হইল। মনে হইল, তাহার গৃহিণী তাহ 
অর্থসম্পদ অক্ষুপ্ রাখিয়াছেন। তাহার অভাবে বাড়ী জ্রী-হীন 
হইবে ভাবিয়াছিলেন? কিন্তু চন্দ্রলোকে দেখিতে পাইলেন, 
বাড়ীর শ্রী যেন বহুগুণে বর্দিত হইয়ছে। মনে নানা আশার সঞ্চার 
হইল। উৎসাহে হৃদয় নাচিয়া উঠিল। ভ্রিলোচন উঠিয়া দাড়া 
লেন আর থা বাগ|নে বসিয়া থাকার ফল কি? অবসনত। 
দূরেগেল। ত্রিলোচন বহির্ববাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। 

একি? বহির্বাটীর কেন সম্পূর্ণরূপ পরিবর্তন! ছারে 
দৌবারিক প্রহরীর কার্যে ব্রতী রহিয়াছে। বৈঠকথানা 
আলোকে উদ্ভামিত। দুর হইতে দেখিলেন,_ কতকগুলি লোক 
সেথানে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছে। 


১৮১০৯ 


১৮৩ লন্মমণ- রি । 
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মনে দার সংশর উপস্থিত হইল। বে সাহসে নির্ভর করিয়া 
তিনি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সেসাহস 
- এখন অনেকটা কমিয়। গল। মন হতাশে অবসন্ন হইল। কিন্তু 
কৌতুহল দুর হইল না। তিনি ধীরে ধীরে দ্বারদেশ অভিমুখে 
গমন করিলেন। 

দ্বারে প্রবেশ করিতে গিয়ই ত্রিলে।চন বাধাগ্রাপ্ত হইলেন! 
দ্বারবান তাহাকে বাধ। দিয়া প্রিজ্ঞ|সা করিল।_“কে তুমি? 
কোথায় যাইতেছ ? কি প্রয়োঞ্জন ??? 

ত্রিলোচন কম্পিত-কঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“এ বাড়ী-- 
কর বাড়ী?” 

দ্বারবান উত্তর দিল,_-"মহারাঞ্জ-চক্রবত্তাঁ লক্ষণ-সেনের 
কাছারী বাড়ী। তুমি কাহার খোজ করিতেছ ?” 

ব্রিলোচন।-_“আমি ভ্রিলোচন বসুর বাড়ী খুঁজিতেছি। 
এ বাড়ী কি ব্রিলোচন বন্ধুর বাড়ী নয়?” 

বলিতে বলিতে ব্রিলোচনের ক রোধ হইয়৷ আসিল । 

দ্বারবান উত্তর দ্দিল,--“কে ত্রিলোচন বসু, আমি জানি 
না। এগ্রামে কৈ ও নাষের তো কোনও লোক নাই।” 

ব্রিলোচন _-"এ বাড়ীতে তুমি কত দিন দরোয়ানী 
করিতেছ?” 

দ্বারবান।--'যে দ্রিন হইতে এ বাড়ী সরকারের অধিকারে 
আসিয়াছে, সেই দ্দিন হইতেই আমি এখানে বাহাল আছি।” 

ব্রিলোচন।--''বাড়ী আগে কার ছিল, তুমি কিছু জান কি?” 

দ্বারবান।_-*হা_ইা॥ মনে পড়েছে বটে। রাজার 
তহশিলদার ভ্রিলোচন বস্তুর এই বাড়ী ছিল বটে। সে অতি 


এ কি স্বপ্ন! ১৮১ 


০াপসত টা ৪৮১০ ১৯৩৭ করের রর 


বদমায়েস লোক । নেমকহারাম, তহবিল তছরূপ করেছিল; 
তাই তার ফাসি হয়েছে ।” 

ব্রিলোচন।--“তুমি ঠিক জান-_তার ফাসি হ'য়েছে ?” 

দারবান।-_-“ই--ই1; আমি জানি,_সব জানি; গ্রামশ্দধ 
লোক সকলেই জানে ।” 

ক্রিলোচন।--“তার এক স্ত্রী ছিল না?” 

দ্বারবান।--“হ1-হ17 ছিল বটে।” 

ত্রিলোচন !_-“সে কোথায় গেল, কিছু জান কি?” 

দ্বারবান।--“সে কোথায় গেল, সে খবর আমরা কি ক'রে 
জান্ব! আমরা যে দিন এ বাড়ী দথল করি, সে দিন এ বাড়ীতে 
কেহই ছিল না” 

ত্রিলোচন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন । আর অধিক 
প্রশ্ন ধিজ্ঞাসা করা নিরর্থক মনে করিয়া সম্গুখের দিকে নদীর 
পথে অগ্রদর হইলেন। দ্বারবান আর কোনও কথাই ত্রাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিল না। 


চা 


একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ | 





একি স্বপ্ন! 


কিছু দূর আসিয়া পদদ্বয় আর চলিতে চাহিল না। প্রিলাচন 
অবসন-দেহে নদীর তীরে, বটবৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন। 
সম্মুখে চিন্তার অকুল সমুদ্র। কোথায় যাইবেন? কাহার 


১৮২ লন্মমণ-সেন। 


আশ্রয় লইবেন? কি করিবেন ? কিছুই স্থির হইল না। 
কখনও অনুশোচনা আমিল; কখনও রোষে ক্ষোভে হৃদয় 
উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। 

ভাবিতে লাগিলেন,_-“কেন তাহার এরূপ অবস্থা-বিপর্যায় 
ঘটিল? মনে হইল,_“তাহার এই শোচনীয় অবস্থার মূল_ 
মহারাজ লক্ষমণ-সেন; লক্ষ্ণ-সেনের জন্তই তিনি আজি এইরূপ 
অপমানিত মন্্মাহত-_ পথের ভিখারী! তখন যত রোষ যত 
ক্ষোভ মহারাজ লক্ষণ-সেনের উপর ন্তত্ত হইল। প্রাণের ভিতর 
' ক্রমশঃ বিষম প্রতিহিংসা-প্রবৃত্ধি জাগিতে লাগিল। 

অবসন্ন দেখে, কিছুক্ষণ পরে, তঙ্জা আসিল। ব্রিলোচন 
তন্দ্রাঘোরে নদীর তীরে বালুর শয্যায় চলিয়। পড়িলেন। কিন্তু 
নিদ্রাতেও মনের অশান্তি দূর হইল না। তিনি স্বপ্নে নানা 
বিতীধিক] দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে পাইলেন, লক্ষণ- 
সেনের অনুচরবর্গ তাহার বাড়ীঘর লুণ্ঠন করিতেছে, তাহার 
গৃহিণীর উপর নৃশংস-ভাবে অত্যাচার করিতেছে। ত্রিলোচন 
কাতর-কণ্ঠে রাজপুরুষগণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ 
করিতেছেন। কিন্তু ফলে তাহার তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া 
গেল। তাহার গ্রতি-তাহার প্ৰিজনবর্গের প্রতি নির্যাতনের 
অবধি রহিল না' 

অনুনয়-াবনয়ে কাঙর-ক্রন্দনে কোনই ফল ফলিল ন]। 
হৃদয়ে প্রতিহিংসানল জলিয়া উঠিল। ভ্রিলোচন মনে মনে 
প্রতিজ্ঞা করিঙেন।_“্যদি কখনও দিন পাই, লক্মণ-সেন! 
 দেখিব-_তোমারই একদিন কি আমারই একদিন) তোমার 
সব্বনাশ-সাধনই এখন আমার একমাত্র ব্রত হইল।” গ্রতিজার 





একি স্বপ্ন! ১৮৩ 


ালপাপিিত 2 ত১৮২৫০৮ 


সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব আলোকে নদীবক্ষ উত্তাসিত হইল। 
রাজ-অত্যাচার-প্রপীড়িত দেবতার! যেন ন্বর্গ হইতে তাহাকে 
অভয় দিতে আদিলেন। তাহারা ত্রিলোচনকে সম্বোধন করিয়! 
কহিলেন,-বৎস! আমাদের সঙ্গে এস। তোমার অভীষ্ট 
পূর্ণ হইবে তোমার সঙ্ধপ্প সিদ্ধ হইবে।” 

সঙ্গে সঙ্গে ব্রিলোচন উচ্চ-চীৎকার করিয়া কহিলেন 
"আমার সঙ্কল্পল লক্ষণসেনের সর্বনাশ-সাধন! আপনার! 
আমার সহায় হইবেন কি!” নভোমওল প্রতিধ্বনিত করিয়। 
উত্তর হইল,-_'পাপের উচ্ছেদ-সাধনে অবস্তই সহায়ত পাইবে ।? 

ত্রিগোচনের নিদ্রাতঙ্গ হইল। চক্ষু চাহিতেই ঝ্রিলোচন 
দেখিতে পাইলেন, সম্মুথে কে যেন দণ্ডায়মান। তিনি অতয় 
দিয়া ভ্রিলোচনকে কহিতেছেন,_“আপনার উদ্দেশ্ত সিদ্ধ 
হইবে! আসুন, আমার সঙ্গে আম্ুুন।?” 

ঝিলোচনের যেন চমক ভাঙ্গিল? বিশ্মিত হইয়। জিজ্ঞাসা 
করিলেন,_-“আপনি কে মহাশয়? কোথা হইতে আমিলেন? 
আমার মনের ভাবই বাকি করিয়া জানিলেন ?” 

আগন্তক গন্ভীর-ন্বরে কহিলেন,_“সে পরিচয় পরে হইধে। 
আসুন, এখন আমার সঙ্গে আসুন; এ বজরায় আনুন” 

ত্রিলোচন চাহিয়া দেণিলেন।-তিনি যেখানে অবসন্ন-দেহে 
তন্দ্রাভিভূত হইয়৷ পড়িয়া ছিলেন, তাহারই অনতিদুরে নদীবক্ষে 
একখানি সুবৃহৎ বজর] অবাস্থতি করিতেছে ।” 

বজরাখানি কতক্ষণ হইতে সেই ঘাটে অবস্থান কাএতেছিল, 
ব্রিলোচন তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন ন|। কাহার 
ৰজরা, কোথা হইতে আসিল, বজরার আরোহীর। তাহাকেই বা 


১৮৪ লক্ষমণ-সেন। 


সঙ্গে লইতে চায় কেন,_এ সকল প্রশ্ন মনে উদয় হইলেও, তখন 
আর জিজ্ঞাসা করিবার অবসর হইল না। তিনি নিরাশ্রয়। 
আশ্রন্ব-প্রাণ্ত হইতেছেন,_এই মনে করিয়াই তিনি আগন্তকের 
পশ্চাৎ্ পশ্চাৎ গমন করিয়! বজরায় আরোহণ করিলেন। 

ভীরদেশ হইতে বজরা তাল করিয়া! দেখিতে পান নাই। 
এখন বজরার নিকটে গিয়া, বজরার উপর আরোহণ করিয়া, 
দেখিলেন,_-বজরা-খানি সুন্দর-__অতি সুন্দর ! 

বজরার মধ্যে তিনটী গ্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠগুলি নানারূপ 
কারুকার্য সুসজ্জিত। বজরায় উঠিয়। প্রথমেই যে প্রকোষ্ঠে 
উপনীত হইলেন, সে প্রকোষ্ঠে সুদৃশ্য বছমূল্য একখানি গালিচ। 
পাতা ছিল। তাহার উপরে, কতকগুলি কাষ্ঠাসন-সারি সারি 
মজ্জিত। সে কাষ্ঠাসনগুলি বহুমূল্য রেশমী বস্ত্র আচ্ছাদিত | সেই 
সকল বস্ত্রে নানারূপ জড়ির কাজ। মধ্যস্থলের একখানি আসন 
রাজ-সিংহাসনের স্তায় শোতাসম্পন্ন। সে আসনে মণিমুক্তা- 
বিখচিত ঝালর দোছুল্যমান। কক্ষে একটী বেলোয়ারী ঝাড় 
ঝুলিতেছিল। তাহারই আলোকে কক্ষটীকে উদ্ভাসিত করিয়া 
রাখিয়াছিল। কক্ষের ছাদ ও প্রাচীর রং-বেঙ্গের চিত্রাবলীতে 
বিভূষিত ছিল। 

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, ভ্রিলোচনকে একখানি আসনে 
বসিতে বলিয়া, তদ্রলোকটী একবার পার্খস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ 
করিলেন; এবং মূহুর্ত পরেই ফিরিয়া আসিয়া ভূত্যকে আহ্বান 
পৃর্বক কহিলেন,_“রামদাস! আহারের ব্যবস্থা কর।” 

রামদাস কহিল।__“সকলই প্রস্থত আছে। আপনারা হাত- 
মুখ ধুইয়! আম্ুন। আমি ঠাকুর মহাশয়কে বলিতেছি।” 


একি স্বপ্ন! ১৮৫ 
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ব্রিলোচন বিষম সমস্তায় পড়িগেন। কাহার বজরা, কে 
তাহাকে খাইতে বলিতেছে, কেনই বা তিনি তাহাদের খাগ্ 
গ্রহণ করিবেন? | 

ব্রিলোচনের মনে সন্কোচের ভাব বুঝিতে পারিয়, ভদ্র- 
লোকটী কহিলেন,__“আপনার বোধ হয় সঙ্কোচ হইতেছে? 
আমি আপনার পর নই। আমিও কায়স্থ। আমার পিতার 
সহিত আপনার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। আমায় আগনি বোধ হয় 
কখনও দেখেন নাই ; অথবা দেখিলেও আপনি আমার পরিচয় 
পান নাই। কিন্তু আমি আপনাকে বরাবরই চিনি। বোধ 
হয়, ৬রামধন রায় মহাশয়ের নাম আপনার ম্মরণ আছে। আমি 
ইাগারই জোষ্ঠ পুত্র। আমার নাঙষ_-বিশ্বেশবর রায় ।" 

অনেক পুবাতন-কাহিণী ত্রিলোচনের মনে পড়িল । ত্রিলো- 
চন কহিলেন, -«--ই; তোমাকে খুব চিনিয়াছি। তোমার 
পপতা আমার পরম বন্ধু ছিলেন। তোমারও নাম আমি 
শ্ুনিয়াছি। তুমি না পশ্চিমে কোথায় সৈনিক-বিভাগে কা 
করিতে? তোমাকে অনেক দিন দেখি নাই। তাই চিনিতে 
পারিতেছিলাম না| বোধ হয়, পনের ষোল বৎলর বয়সের 
দময় ভূমি সৈনিকের কার্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে। ভার পরু 
আর দেশে আস নাই- নয়?” 

বিশ্বেশ্বর উত্তর দ্িলেন,_“অনেক দিনই আমি নাই বটে; 
তবে কয়েক মাস হইল মধ্যে একবার নবদ্বীপে আলিতে হয়া 
ছিল। তখন নবদ্বীপে সারম্বত উৎসবের মহা ধুম । আপনার 
সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। দূর হইতে আগনাকে 
দেখিয়াছিলামও বটে। কিন্তু আপনি তখন-_- 
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ক্রিলোচনের চক্ষে জল আসিল। ব্রিলোচন বাধা! দিয়া 
কহিলেন,_-“আমার সে ছুর্দিনের কথা তুমি তা হ'লে সকলই 
জান্তে পেরেছিলে ?” 

বিশ্বেশ্বর ।-_“জান্তে পেরেছি বৈ কি? সেই থেকেই আমি 
আপনার অনুসরণে নানা স্থানে ঘৃরিতেছি। আঙ্গ তগবানের 
কপায় আপনার সাক্ষাৎ পেয়ে আমাদের বহুদিনের আশা 


পুর্ণ হ'ল।” 
এই সময় ভৃত্য আহ্বান করিল,_-“আপনার! আসুন: 
আহার প্রস্তত।” ॥ 


বিশ্বেশ্বর গাত্রোথান করিলেন। তব্রিলোচনে সঙ্ষোটের 
ভাব প্রকাশ পাইল। বিশ্বেশ্বর কহিলেন,--"আস্থন_ উঠন ; 
আমার নিকট আপনার সঙ্কোচের কারণ কিছুই নাই। আপনি 
আমার পিল্ভবন্ধ-_পিতৃস্তানীয় |” এই বলিয়া বিশেশ্বর বিলো- 
চনের হাত ধরিলেন। ত্রিলোচন আর দ্বিরুক্তি করিতে 
পারিলেন ন|। 

প্রকোষ্ঠের পার্বস্িত পথ দিয়া তাহারা বজরার পম্চাৎথ- 
স্কিত রন্ধনশ।লায় প্রবেশ করিলেন। সেইথ|নেই হ[তমুখ 
ধুইবার ব্যবস্থ। ছিল৷ মুখ হাত ধুইয়। দুইঞ্জনে ছুইখানি আসনে 
উপবেশন করিলেন। পাঁচক ব্রাহ্মণ দুইজনের সম্মুথে দুইখানি 
প্রকাণ্ড রৌপাপাত্রে বিবিধ আহা্্য-দ্রব্য প্রধান করিল। 

বজরার সাজসজ্জা দেখিয়া ত্রিলোচন বসু যেরূপ বিস্মিত 
হইয়াছিলেন, আহারের প্রাচুর্য ও পারিপাট্য দেখিয়াও তিনি 
ততোহধিক বিন্মিত হইলেন। ত্রিলোচন রহস্য কিছুই বুঝিতে 
পারিলেন না। তাহার মনে হইল,--“এ কি স্বপ্ন দেখতেছি! 


দ্বি5ত্বারিংশ পরিচ্ছেদ। 
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বজরায়। 

আহাবে বসিয়া ভ্রিলোচন ছু একটা প্রশ্ন জিজ্ঞগা করিবার 
চচষ্ঠা পাইলেন। কিন্তু আহারান্তে সকল কথার আলেচনা 
হইবে,_এই ভাব প্রকাশ করিয়া, বিশ্বেশ্বর তখন আও সে 
সকল কথার কোনও উত্তর দিপেন না। টু 

বঙ্গ] ছাডিয়া দিল। এতক্ষণ মাঝি-মাল।রা পোথ|য় ছিল, 
"নু কারতেছিল, ধিলোইন তাহা লক্ষ করেন নই । বরা 
হারা দিতে শরীর আন্দোলিত হহপ, যঙ্গে অঙ্গে মাঝ- 
মপাদের কলকরে।ল কণকুহরে গ্রবেশ কারিণ। বজরার সঙ্গে 
এ পোকক্গন অনেক আছে? তখন আর তাহার বুঝিবার বাক 
বৃহিল না। 

বজরা গালভরে চলিতে লাগিল। অপর্জীর বক্ষ ভেদ 
করিয়া, অন্ধকুল বাযুতরে, ব্রা পৃর্বোশ্ুর গথে চালিশ হইল। 
আহারান্তে বজরার গবাক্ষ-পথে হস্তমুখাদি প্রক্ালন করিতে 
গেয়। ভ্রিলেচন দেখিলেন, -বজরাথানিকে বেষ্টন করিয়া 
কৰেকথানি 'ছিপ' প্রহরিরূপে বজরার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। 

ত্রিলোচন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কাহার বজরা? 
কোথা হইতে আসিল? বিশ্বেশ্বরই বা কে? বিশেশ্বর কি 
এখন রাজা লক্ষণ-মেনেরই কোনও কর্তার গ্রহণ করিয়াছে ? 
অথবা, বঙ্জরায় উঠাইয়া এ আমায় কোথায় কোন্‌ দেশে লইয়। 
লিল! আমি কি কোনও দস্দযু-হস্তে পতিত হইল!ম! পর- 


১৮৮ লক্ষমাণ-পেন। 
ক্ষণেই মনে হইল),_'আমার আর সে চিন্তায় কি প্রয়োজন ? 
যদি আমার পূর্বের অবস্থা থাকিত, আমার মে তাবনা_ 
সে আশঙ্কা ছিল। কিন্তু এখন আর আমার কিসের আশঙ্কা_ 
কিসের ভয়! এখন আমি দন্থ্ু-হস্তেই পতিত হই। আর 
লক্ষণ-সেনের কারাগারেই পুনরাবদ্ধ হই, আমার পক্ষে সকলই 
সমান।? 

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিলোচন বসু পুনরায় পূর্বতন 
প্রকো্ঠে উপনীত হইলেন। এবার প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া দেখিলেন,_-সিংহাসম-সদৃশ সেই আপনে এক দিবা- 
কাপ্জি পুরুষ বসিয়া আলবোলায় ধূমপান করিতেছেন: 
তাত্রকুটের সদশন্ধে প্রকোষ্ঠ জামোদ্বিত হইয়াছে । 

প্রকোষ্ঠে প্রবেশ-মাত্র লিশ্বের সেই সুকান্ত পুরুষের" সহি 
ক্রিলোচনের পরিচয় করাইয়া! দ্রিলেন। তাহাদের পরস্প৫ 
হিন্দী-ভাষায় কথাবার্তা হইল। তিনি আসন হইতে গাত্রোথান 
করিয়া ত্রিলোচন বস্থুকে আপাধুন করিলেন; কহিলেন; 
«আপনাকে পাইয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আগ 
আহাবাদির বড়ই কষ্ট হইল। ক্রটি মান্না করিবেন।” 

ত্রিলোচন যদিও কুতজ্ঞতা-প্রকাশে অভিবাদন জ্ঞাপন 
করিলেন; কিন্তু প্রহেলিকার মন অনুধাবন করিতে না পারিয়। 
সন্ুচিত হইলেন। 

বিশ্বেশ্বর পরিচয়-প্রসঙ্গে ব্রিলোচন বস্থুকে কহিলেন,__ 
“আপনি বোধ হয়, আমাদের মহারাজ সাহেবকে কখনও দেখেন 
নাই? ইনিই--মহারাজ বলবস্ত সিংহ। ইহারই বাহুবলে 
এক্ষণে তারতবর্ষ প্রকম্পিত। অযোধ্যার মহারাজ বলিয়া 


বজরায়। ১৮৯ 


প্রাসন্ধ হইলেও, সমগ্র তারতবধের শাসনতার ইহার হস্তে ন্যস্ত 
বলিলেও অতুযুক্তি হয় না!” 

এও এক প্রহেলিকা| ত্রিলোচন বস্থ এ নাম কখনও 
শুনেন নাই। নবদ্বীপাধিপতির রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
এরপ স্পদ্ধার কথা কেহ যে কখনও বলিতে পারে, ইহাও 
তিনি আশা করেন নাই। যাহা হউক, ত্রিলোচন জিজ্ঞাসা 
করিলেন,_-“বজগদেশে মহারাজের আগমনের উদ্দেগ্ত আমার 
জান[ইতে আপত্তি আছে কি ?? 

বিশ্বেশ্বর।-«“আপনাকে জানাইতে আপত্তি! আপত্তি 
থাকিলে আপনাকে আমরা এ বজরায় আনিতে যাইব কেন?” 

ত্রিলোচন।-_-“যদি আপত্তি না থাকে, বলিতে পারেন)” 

বিশ্বেশ্বর ।-_“বলিব বলিয়াই তো আপনাকে এ বগরায় 
আনিয়াছ। শুভক্ষণে আপনার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে। রাজ! 
রক্মণ-সেন কিরূপ অত্যাচারী হইয়/ছেন, আপনর বোধ হয়, 
এখন আর অবিদ্দিত নাই । এখানে প্রচ্গামাতেই তাহার প্রতি 
বিরক্ত। দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এই। গারিপাশ্থিক 
শত্ররও অসন্তাব নাই। অন্তায় সমরে মিথিলা অধিকার করিয়।, 
তিনি মিথিলার অধিবাসিগণকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। 
কাশী-রাঞ্যও রাজ। লক্্ণ-সেনের প্রতিকুলাচরণে বদ্ধপরিকর। 
আপনি কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন; এ সকল সংবাদ অনেকই 
অবগত নহেন। কিন্তু নিশ্চর জানিবেন!_-লক্গাণ-সেনের 
বাজ আর রক্ষা হয় না। আপনার ন্যায় হিতৈষীর প্রত 
তাহার দুর্ব্যবহার !_ ইহাতেই বুঝুন না কেন, রাজ! লক্ষণ 
সেনের কিরূপ মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে।” 


১৯০ লল্মণ-সেন। 
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নীরবে নতমুখে ভ্রিলোচন সকল কথ! গুনিতে লাগিলেন. 
াহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বিশ্বেশ্বর উত্তেজিত-কণ্ঠে কহিলেন,_ 
“আমাদের ধমনীতে কি মনুষ্যের রক্ত প্রবাহিত হয় না! যে 
আমাদিগকে সর্বস্বাস্ত পথের ভিথারী করিল, তাহার বিরুদ্ধে 
কি আমাদের একটুও প্রতিহিংপা-প্রবৃতি জাগ্রত হয় না! থে 
মানুষ এ অত্যাচার সহ করিতে পারে, সে মানুষ মানুষই নয়! 
আপনার যথাপর্গ্থ বাজ লক্মণ-সেন লুণ্ঠন করিয়। লইয়াছেন ; 
আপনাকে পথের ভিখারী করিয়াছেন; আপনার সহধর্টিণ 
সেই লঙ্ষীন্বরূপিণী -তাহার প্রতিও ঘোর অত্য চার করিয়াছেন 
ইহাতেও কি আপনার স্বদয়ে একটুও উদ্দীপনার অন্গ 
গ্রজ্জলিত হয় না!” 

ত্রিলোচন কিংকর্তব্যবিধৃঢ হইয়] বিশ্বেশ্বরের মুখের দিকে 
চাহিয়া রহিলেন। বিশ্েশ্বর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“রাজ। লক্ষাণ-সেনের মন্দন্ধে আপনি কি করিবেন, কিছু স্থির 
করিয়াছেন কি? প্রাতজ্ঞার বিষয় মনে আছে কি?” 

ত্রিলোচন বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন,-“তুমি কি 
ধলিতেছ, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।” 

বিশ্বেখবর উচ্চকঠে কহিলেন,__“প্রতিহিংসা__ প্রতিহিংসা ! 
মহারাজ লঙ্গণ-সেনের সর্বনাশ-সাধনের জন্য যে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছেন, সে প্রতিজ্ঞা-পালনের কি করিলেন ?” 

ত্রিলোচন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! “এা_ এয! 
প্রতিজ্ঞা!” তন্দ্রাঘোরে [ত্রলোচন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, 
তাহার মনের মধ্যে সে গ্রতিজার বিষয় একবার যেন বিদ্যুতের 
মায় চমকিয়া উঠিল। | 


বজরায়। ১৯১ 


বিশ্বেশ্বর পুনরপি উত্তেজত-কে কহিলেন,--“আগনার 
সেই অর্থপম্পৎ, আপনার সেই পদমর্ধ্যাদা__সম্মান-সন্তরমের বিষয় 
স্মরণ করুন! আর ম্মরণ করুন, সতী-লক্ষমীর অশ্রপাত। কি 
অবস্থায় বাঙ্গ৷ লক্ষমণ-সেন তাহাকে গৃঠত্যাগনী করিয়াছেন, 
তাহাও স্মরণ করুন। সেই সকল বিষয় ম্মরপ করিয়া 
কর্তব্যাবধারণে প্রস্তত হউন।” 

ত্রিলোচন।--“যাহা কিছু বলিতেছ, সকলই স্মৃতিপটে 
জাগরুক আছে। কিন্তু মামার আর কি সামর্থ আছে? আম 
আর কি করিতে পারি?” 

বলবন্ত পিংহ উত্তর দিলেন,_-“মনে করুন, আপনার এখন 
আর কিছুরই অভাব নাই। ন্মবণ রাখিবেন,_ আমাদের সকল 
সম্প্ভিতেই আপনার পূর্ণ অধিকার । যত টাকা চাই, আমবা। 
দি; আপনি কি চান বলুন ।” 

টাকার কথায় ত্রিলোচনের মনটা প্রফুল্ল হইল। আবার 
ঘেন কাণের কাছে, 'ঝন ঝন্‌ ঝনাৎ শব বাঞ্জিয়া উঠিল। 
'এলোচন উত্তর দিলেন,__আপনাদের দয়ায় সকলই হইতে 
পারে। কিন্তু আমার দ্বার আপান!দের কি উদ্দেখ্-সিদ্ধির 
সম্ভাবনা আছে!” 

“হা_হা-_হা1”_ হাম্য করিয়া বলবস্ত শিংহ উত্তর দিলেন, 
“আপনি সঙ্গে থাকিলেই আমাদের সকল উদ্দেগ্ঠ সিদ্ধ হইবে। 
আপনার অর্থসম্পৎ আপনি যাহাতে পুনঃপ্রাপ্ত হন, আপনার 
সহ্ধর্দিণীর যাহাতে সন্ধান পাওয়া যায়।_ব্যবস্থা করিয়া দিব।” 

ভ্রিলোচন পুনরায় কহিলেন_“কিন্ত আমি আপনার কি 
উপকারে আসিব? 


১৯২ লম্ষমণ-সেন। 
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বলবস্ত সিংহ।--“আপনি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত! আজ বিশ্রাম 
করুন; কাল প্রভাতে বজরা যেখানে উপনীত হইবে, কর্মক্ষেত্র 
বিস্তৃত রছিয়াছে দেখিতে পাইবেন ।” 

এই বঙ্গিয়া বলবন্ত সিংহ গাত্রোখান করিলেন। তিনি 
প্রকোষ্ঠান্তরে শয়ন করিতে গেলেন। ভ্রিলোচন ও বিশবেশ্বর 
পার্বস্থ প্রকোষ্ঠে শয়ন করিঞেন। 

ছুই জনে দুই পারে দুই খ্টাঙ্গে শয়ন করিলেন। ত্রিলোচনকে 
হপ্তগত করিতে পারিয়াছেন বুঝিয়। বিশ্বেশ্বরের আনন্দের অবধি 
রহিল না। কল্পনা-নেত্রে ভবিষ়াতের নানা সুখময় চিত্র দর্শন 
করিতে করিতে ক্ষণকার মধ্যেই বিশ্বেশ্বর নিপ্রিত হইয়া 
পড়িলেন। কিন্তু চিন্তার তরঙ্গে ব্রিলোচন উদ্বেলিত হইয়। 
উঠিলেন। 

শুইয়া শুইয়] ব্রিলোচন কত তাবনাই ভাবিতে লাগিলেন। 
তাবিলেন,_-“মহতের আশ্রয় পাইয়াছি; ভালই হইয়[ছে। 
ইইাদের কৃপায় হয় তো আমার ছুঃখনিশার অবসান হইতে পারে।” 
তবে একৰার মনে হইল,-“কিন্ত কেন ইহারা আমাকে 
আদর-ষত্ধ করিতেছেন? আমার দ্বারা ইহাদের কি উদ্দেখ্ত 
সাধিত হইবে? মহারাজ লক্ণ-সেনের প্রতিই বা ইহাদের 
এত বিরাগ-তাব কেন??? 

পরিশেষে স্থির করিলেন,_“তাবিয়া আর ফল কি? 
অনৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে। দেখা বাউক, প্রতাতেই 
বা কোন্‌ নৃতন দৃশ্ত দেখিতে পাই।" 


ক চে 





টি সপিপাাশা পাশা পাপিিস্পম্পাশিসিসপািসপা 





ব্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 


০0১টি 





ষড়যন্ত্রে। 


রাত্রি প্রভাত হইঈল। প্রভাত হইলে, জলঙ্গীর কৃলে, রাঁজ- 
ধানী হইতে বিংশতি ক্রোশ অন্তরে, এক আরণ্য-প্রদেশে বজরা 
বাধিবার আদেশ ছিল। বজর] বাধিলে মাঝির] বজরা হইতে 
নাষিয়া আপনাদের আহারাদির উদ্মোগ করিতে প্রবৃত হইল।. 

বজরার ছাদে ফরাসের বিছান! পাতা হইয়াছিল। সেখানে 
ভাকিয়ার উপর ঠেস দিয়া বলবস্ত সিংহ উপবেশন করিলেন। 
তাশ্রকূট-ধূমে দিক আমোদিত হইয়া]! উঠিল। বিশ্বেশ্বর রায় 
িঞোচন বস্মুকে সেই বজরার ছাদে লইয়া আসিলেন। বিশ্বে- 
শ্বর ইতিপূর্বে আত্মীয়তা জানাইয়া জিলোচনের বেশড়বা 
পরিবর্তন করিয়া দিয়াছিলেন। ত্রিলোচন ফরাসের এক 
পার্থে আসিয়া উপবেশন করিলেন। পরম্পর যথারীতি 
অতিবাদন হইল। 

গ্রতাতে যে কথা গুনিবার জন্য ব্রিলোচন কৌতুতলাক্রান্ত 
ছিলেন, এইবার প্রসঙ্গতঃ সেই কথার আলোচনা উপস্থিত 
হুইল। বলবস্ত সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“কর্তবা!বধারগ 
কিছু করিয়াছেন কি?” 

ব্রিলোচন বিনীতভাবে উত্তর দিলেন।-“কি কর্তবা,__ 
কিসের কর্তব্য 1” 

বলবস্ত সিংহ ।-“'মহারাজ লক্ণ-সেন সম্বন্ধে!” 


১৯৪ লক্ষমণ-সেন। 
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_ ব্রিষোচন | “তিনি রাজচজবর্ী। আমি ; সামান্ত , প্রজা- 
মাত্র। উৎপীড়িত হইয়াছি সত্য। কিন্তু আমি তাহার কি 
করিতে পারি ? 

বলবস্ত সিংহ ।_-'আপনি যদ্দি আমাদের সহায়ত! করেন, 
আমর! ছুষ্টকে উপযুক্তরূপ দণ্ড দিতে পারি।” 

ত্িলোচন।--“'আপনি কি আমায় পরীক্ষা করিতেছেন? 
আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমি কি করিতে পারি 2” 

এইবার বিশ্বেশ্বর কহিলেন,__''আপনার সামর্থ্যাসামর্থ্যের 
বিষয় চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই); মহারাজ বলবস্ত সিংহ 
যাহা নিদ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই কর্তব্য বলিয়া মনে করিবেন। 
সেইমত কার্য করিলেই শ্ত্যাচারীর সমুচিত শান্তি দেওয়া 
হইবে।” 

বলবন্ত সিংহকে লক্ষ্য করিয়া ডিলোচন জিজ্ঞাসা করিলেন।__ 
«আপনারা কি উপায় নির্নীরণ করিয়াছেন? আমার কি 
সাহায্য প্রয়োজন? আমার ক্ষুত্র শক্তিতে যতটুকু সম্ভব, 
আমি সে সাহায্য অবশ্তই করিব ।” ূ 

বলবস্ত মিংহ হাসিতে হাসিতে কহিলেন,_-“আপনি আমা- 
দের সহায়তা করিতে সম্মত আছেন, ইহাতে বড়ই আপ্যায়িত 
হইলাম। আপনার সাহায্য প্রাপ্ত হইলে, মহারাজ লক্ষমণ-সেনের 
উচ্ছেদ-সাধনে আমবা নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইব |” 

ব্রিলোচনের হৃদয়ের মধ্যে কি যেন কিসের আঘাত পড়িল। 
ত্রিলোচন চমকিয়] উঠিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন,--“'আমি আপনা- 
দের কি সাহায্য করিতে পারিব? ক্রোধে ক্ষোতে অনেক কথা৷ 
মনে আসে বটে; কিন্তু মহারাজ লক্ণ-সেন আমাদের দেশের 


যড়যন্ত্রে। ১৯৫ 
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সত; তাহার বিরুদ্ধাটরণের বির চিনা করিতেও প্রাণের 
ভিতর কেমন একটা বাধা উপস্থিত হয়।” 

বাধা দিয়া বিশ্বেশ্বর উচ্চৈঃম্বরে কহিলেন,_-“সে কি! 
আপনি সেকি বলেন! যে অত্যাচারী, সে আবার রাজ! 
কিসে? প্রজাপালন-_রাজধর্ম। আপনাদের ন্যায় সনদ 
ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার করিয়! রাজা লক্ষ্মণ-সেন রাজধন্ম 
হইতে ত্রষ্ট হইয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধাচরণে আবার সন্ষোচের 
বিষয় কি আছে?” 

ভ্রিলোচন পুনরায় কহিলেন,--“মহারাজ লক্ষণ সেনকে 
দগ্ডদান সদ্দ্ধে আপনারা কিরূপ উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন, 
আমার নিকট প্রণাশ করিতে আপত্তি আছে কি?” 

বলবন্ত সিংহ উত্তর দ্িলেন,_“আপনার নিকট প্রকাশ 
করিতে আপতি! আপনাকে সকল কথা পরিষ্কার করিয়া 
বলিব বলিয়াই তো আপনাকে আমাদের সঙ্গে এই নিভৃত 
স্থানে আনিয়াছি।” এই বলিয়া তিনি বিশ্বেশ্বরকে আনুপৃর্ব্বিক 
সকল বিষয় বিবৃত করিতে ইঙ্গিত করিলেন। 

বিশ্বেশ্বর কহিতে লাগিলেন,_-“মহারাজ লক্ষমণ-সেনের 
আধিপত্যের দিন ফুরাইয়া মাসিয়াছে। শীঘ্রই নবদ্বীপ-রাজ্য 
অন্যের অধিকার-ভুক্ত হইবে। আমরা সাহায্য করি বা না 
করি, সে গতি কেহই রোধ করিতে পারিবে না। যদ আমর! 
সে পক্ষে__নবন্ীপাধিপতির রাঞ্জাচাতি বিষয়ে__সহায়তা করি, 
আমাদের নৃষ্ট ফিরিয়া! যাইতে পারে। আপনার আর কি 
ধনসম্পত্তি ছিল! আন্ুন--মহারাজ বলবস্ত সিংহের সহায়তা 
করুন। রাঙ্জ্য অধিকার-ভুক্ত হইলে আপনিই রাজ্যের সর্বস্ব 
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হইবেন। মহারা্ ৫ সে বিষয়ে পূর্বেই প্রতিজরত আছেন ৷ এমন 
স্থযোগ আপনি কাচ পরিত্যাগ করিবেন না। আসুন আমরা 
উভয়েই মহারাজের দক্ষিণ-হস্তরূপে কার্ধ্য করিতে প্রন্থত হই।” 

ত্রিলোচন।--“তুমি সৈনিকের কার্যে পটু। তোমার 
সাহায্য পাইলে মহারাজের অনেক উপকার হইতে পারে। 
কিন্তু শামার দ্বারা] কি উপকার সম্ভবপর ?” 

বিশ্বেশ্বর ।-_-“আপনার দ্বার! কি উপকার সম্ভবপর? তবে 
স্পষ্ট করিয়া বলি, গুগুন। জাপনি এ দেশের গথ-ঘাট সমস্তই 
অবগত আঁছেন। কোন্‌ ঘটি কি ভাবে রক্ষিত হইতেছে, 
আপনার কিছুই অবিদ্দিত নাই। কোনও কোনও স্থলে আপনার 
অনুগত ব্যক্তিও প্রহরীর কার্ষো নিযুক্ত আছে। আমরা যখন 
সৈন্ত-পরিচাললন করিয়া নবধধীপাতিমুখে অগ্রসর হইব, আপনি 
যদ্দি পথঘাট প্রদর্শন করেন, ঘাটিদারদিগকে হস্তগত করিতে 
গারেন, কত উপকার হয়! মনে করুন দেখি--ইহার অপেক্ষা 
সাহায্য আর কি হইতে পারে?” 

ব্রিলোচনের অস্তরে আবার যেন এক গুরু-ম্পন্দন অনুভূত 
হইল। ব্রিলোচন মনে মনে কহিলেন।_“'হা ভগবান! এই 
কাধ্য করিবার জন্তই কি আমার প্রাণদণ স্থগিত হইয়াছিল ?” 

ভ্রিলোচনকে নিরুত্তর দেখিয়া বলবস্ত সিংহ গম্ভীরভাৰে 
কহিলেন।__“আপনি নিরুত্তর রহিলেন যে!” 

ত্রিলোচন।-_“কি উত্তর দিব, কিছুই ভাবিয়। পাইতেছি 
না। তবে উত্তর দিবার পূর্বে বিশ্বেশ্বরকে একটা কথ জিজ্ঞাসা 
করিবার ইচ্ছা হইতেছে। যদি অনুমতি করেন, সে কথ 
জিজ্ঞাসা করি।"? 


০৮১০৬ ১০ শ পারছি ৩ ০ 


কে | ১৯৭ 


২০৮১০৬৯৮৬৮4 ৩ ৬উাপসি ০৯০১৬০৯৩১০৯ ৬৩ ৮৬৯৫ ৮১৬৮ তত ৬৯ ৮৩১ তত তাস ৬৬১ 


বলবস্ত সিংহ ।-_প্নার়াসে জিজ্ঞাসা করিতে পাবেন ।”? 

ব্রিলোচন বিশ্বেখবরের দিকে যুখ ফিরাইয়া কহিলেন,_ 
*বিশ্বেশ্বর | রাজ লক্ষ্ণ-সেনের ছুব্যবহারে আমার হৃদয়ে 
প্রতিহিংসানল প্রজ্লিত হইতে পারে সত্য । আমার প্রতিহিংসা- 
প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্ত মহারাজ বলবস্ত সিংহের সাহায্য-গ্রার্থী 
হইতে পারি, ইহাও স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি কেন স্বদেশের 
রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে প্রবৃভ হইয়াছ? মহারাজ 
পক্মণ-সেনের সব্বন্ধে তোমার তে। কোনই অন্থযোগের কারণ 
নাই ' তুমি এখন প্রবাসী হইলেও তোমার পৈতৃক সম্পত্তির 
আর নিষমিতরূপে পাইয়া থাক। মহারাজ লক্মপ-সেনের 
অগুগ্রহই তাহার একখাত্র কারণ। তথাপি তুমি কেন তাহার 
বরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইতেছ ?” 

বিশ্বেশ্বর স্থির-ধীরতাবে কহিলেন,--““মামি নিষকের চাকর। 
ধাহার নিমক থাই, তাহারই আদেশ আমার শিরোধার্ধ্য। 
[মাকে ষাহার। গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিতেছেন, আমি এখন 
ধাহাদের বৃত্বিভুক্‌ হইয়া দিনযাপন করিতেছি, তাহাদের ইষ্ট 
মাধন ভিন্ন আমার কর্ণাস্তর নাই।” 

ব্রিলোচনের মনে মনে বড়ই আক্ষেপ হইল। উত্তর দিবার 
চচ্ছা ছিল কিন্তু মুখ ফুটিয়া উত্তর দিতে পারিলেন না' 

বলবস্ত সিংহ কথিলেন,_“কেমন! আপনি আমাদের 
দহায়তায় দৃঢপ্রতিজ্ঞ আছেন তো?” 

ত্রলোঠন যেন একটু পাশ কাটাইবার চেষ্টা পাইলেন; 
+হিজেন.--এনবদ্ধীপাধিপতির রাজত্ব যেরূপ সুরক্ষিত, তাহাতে 
« রাচ্জা অপরের প্রবেশ-লাভ কখনই সম্ভবপর নহে।” 
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বিশ্বেশ্বর।_.“সে ভাবনা আপনাকে ভাবিতে হইবে না।, 
্গের দেবতার। এখন আম!দের সহায় হইয়াছেন। কতক- 
গুগি দেবযোন্ধা বর্গ হইতে আমাদিগের সহায়তা করিতে 
আসিয়াছেন। তাহাদের বাহুবলে সসাগর৷ ধরিত্রী প্রকম্পিত 
হইবে। এখন ইন্ত্র্স্থে তাহার! অবস্থিতি করিতেছেন। তীহা- 
দের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেই আমাদের সাফল্যের বিষয়ে 
আপনার আর সংশয় থাকিবে ন| 1” 

বিখেশ্বর আরও বলিঙ্গেন,-““এ যাত্রায় আমরা যুদ্ধ করিত 
আমি নাই; এযাত্রায় ঙ্জামরা কেবল পথঘাটের সন্ধান লইরা 
যাইতেছি। রাজধানীতে গ্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন সেই দ্রেবযোদ।. 
দিগের সহিত অভিযানে অগ্রসর হইব, তখনই আপনি আমাদের 
কুতকার্ধাতার বিষয় বুঝিতে পারিবেন ।” 

প্রাণটাআবার চমকিয়াউঠিল। “দেবযোদ্ধগণ! কে তাহারা ।" 
ত্রিলোচন মনে মনে কহিলেন,_“মহারাজ লক্ষণ-সেন আমায় 
যথেষ্ট অপমান করিয়াছেন বটে; তাহা কতৃর্কি আমার সর্ব 
লুষ্টিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কল্পনার 
সদয় যেন পুনঃ-পুনঃ স্পন্দিত হইতেছে । এ জীবনে অনেক পাপ 
কার্ধ্য করিয়াছি ; কিন্তু কোনও পাপ-কার্ষ্যের অনুষ্ঠানেই বিবেক 
তো এতটা বাধা প্রদান করে নাই ?” | 

ত্রিলোচন বিষম ভাবনায় পড়িলেন! «বিশ্বেশ্বর দেব- 
ঘোদ্ধগণের কথাই বা একি বলে! ইহার) কি কাহারও চর- 
রূপে বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছে? লঙ্ষণ*সেন আমার প্রতি 
যতই অত্যাচার করুন, তিনি স্বদেশের সমাট। আমার প্রতি 
খবদিও তিনি ছুবর্ববহার করিয়াছেন, তথাপি তিনি আমার 
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স্বদেশের সম্রাট । ইহারা কি আমার স্বদেশের অধিপতিকে 
সিংহাসনচ্ুত করিয়া অপরের হস্তে রাঙ্য তুলিয়া দিতে চায়! 
না_-আমি এমন কাজে কখনই সহায়তা করিতে পাৰিব ন1।” 

ত্রিলোচনের একবার মনে হইল._“ন!/-আমি পারিব 
না! স্পষ্ট করিয়াই এ কথা বলিয়। দিই” কিন্তু আপনার 
অবস্থার বিষয় মনে পড়ায় সে কথ। কহিতে সক্কোচ আসিল। 

ক্রিলোচনকে চিন্তাকুলিত চিত্ত দেখিয়া, বলবস্ত সিংহ উৎসাহ- 
াঞ্জক স্বরে কহিলেন,_-"গু'নয়াছি, আপনি বিপুল অর্থের 
অধিকারী ছিলেন। কিন্তু আজ পথের ভিখারী হইয়াছেন। এই 
জলঙ্গীর বক্ষে বসিয়া, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি,*আমি 
আপনাকে কুবেরের ভাঙার প্রদান করিব। আপনি কত টাকা 
চান।কি চান, আমায় খোলস। করিয়া বলুন।” 

আবার টাকা! কাণের কাছে আবার ধেন টাকার বাগ্ধ 
বাজিয়। উঠিল। মন আনন্দে বিভোর হইল। ত্রিলোচন 
সম্মতি-জাপনে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু একি! ভ্রিলোচন আবার 
এ কিুনিলেন! কে যেন কাণের কাছে বলিয়। গেল,_ 
'টাকাও যা, ধূলাও তা।? 

নবদ্ধীপে মাঘী-পৃর্ণিমার দিন যে দু দেপিয়াছিলেন, সেই 
ৃশ্ত মানসপটে প্রতিভাত হইল। দেখিলেন,--তাহার সম্বন্ব 
গঙ্গার জলে ছূড়িয়া ফেলিয়। দিয়া! মহাপুরুষ হাসিতে হাসিতে 
কহিতেছেন,_“টাকাঁও যা, ধূলাও তা!” 

ব্রিলোচন মনে মনে কহিলেন,__-“টাকা তুচ্ছ! টাকার 
লোভে স্বদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে কখন পারিব না)” 

কিন্তু ব্রিলোচন কোনই উত্তর দিতে পারিলেন নী। 


২০৪ লক্ষাণ-সেন। 


শপিপীক্পাসিপাপাসিপাসিপাসপাসপাসপিপার পাপ, 





প৯প৯ পপি সিসিপপা২ পাপ বসল াসপাছি পা পা৯ পা ৮৯ ৯৪ 


'মৌনে সন্জতি' বুঝিয়া বলবস্ত সিংহ কহিলেন,__““আপনাকে 
গাইয়া, আপনার সহায়তা পাইব বুঝিয়া, আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। 
রাজধানীতে পৌঁছিয়া প্রথমেই আপনার মান-সন্্রম প্রতিষ্ঠার 
পক্ষে চেষ্টা করিব। আপনি প্রমাণ পাইবেন,_-আমাদের 
কথাও যা, কাজও তাই।" 

কতকট! কৌতুহল বশে, কণ্তকট৷ উপাধ়ান্তর নাই ভাবিয়া 
ভ্রিলোচন নতমূথে নীরবে সম্মতি জানাইলেন। 

সারাদিন সেই আরণা-প্রদ্দেশে বজরা বাঁধা রহিল। সন্ধ্যার 
পর বঙ্জর! ছাড়িয়া তাহার! গন্ভব্য-স্থানাতিমুখে অগ্রসর হইবেন, 
স্থির ছিল। নৈশ-অন্ধকার প্রহরীর চক্ষে ধূলিগ্রদানের পক্ষে 
উপধোগী মনে করিয়া অনেক লময়েই রাক্রিকালে বজরা চালাই- 
বার বাবস্থ। হইয়াছিল। দিবসে যখন বজর1 কাহারও নেত্রপথে 
পতিত হইত, অথবা কেহ বজরার আরোহীদিগের সন্ধান লইতে 
আত, তীর্থ-যাত্রীদিগের বজর! বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইত। 
নবধীপাধিগতির রাজ্যে তীর্ঘযাত্রিগণের অবারিত দ্বার। তীর্ঘ- 
যাত্রীর নাম গুনিলে কাহারও প্রতি কেহই কোনরূপ সন্দেহ 
করিত না। 

কিন্তু তষ্করের চিত্ত সদাই সন্দেহযুক্ত । তাই এই বজরার 
আরোহিগণ অনেক সময় গোপনভাবে বজ্জরা চালাইবার চেষ্টা 
পাইতেন। বিশেষতঃ, এখন বঞ্জরা দেশে প্রতাগমনের জন্ত 
প্রন্তত : সুতরাং এখন তাহাদের মনে সঙ্কোচের ভাব অধিকতর 
বৃদ্ধি গাইয়াছে। 


চতৃশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ | 


পেপে 0 টি 


কমলমণি। 


ভ্রিলোচন বন্থুর যুক্তির সংবাদ প্রচারিত হইল। কিন্ত 
ঠাহার আত্মীয়-স্বজন কেহই আর তাহার কোনও সন্ধান পাই- 
£পন না। ত্রিলোচন নিজে তে৷ কাহারও কোনও সন্ধান 
ণইলেনই না; তাহার সন্ধান লইবারও অবসর কেহ পাইল 
না) এমনই চকিতের ন্যায় তাহার অন্তর্ঘধান ঘটিল। 

ব্রিলোচনের সহ্ধর্দিণী কমলমণি পতির যুক্তির জন্য যথা সামর্থ্য 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। নুতন 
গ্রামের বাস উচ্ছেদ হইলে তিনি পিত্রালয়ে গমন করেন। 
কিন্তু অনৃষ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে যায় । কমলমণির গিত্রালয়ে উপস্থিত 
হইবার অল্পদিন মধ্যেই তাহার পিতা ইহলোক পরিত্যাগ 
করেন; জননী পতিসহ সহমৃতা হন। সংসারে অপগগ 
কনিষ্ঠ মাত্র বিদ্যমান ছিল। উহাকেই উপলক্ষ করিয়৷ কমলমণি 
নবদ্ধীপে আগমন করেন। সেখানে গঙ্গাতীরে এক গৃহস্থের 
কুটিরে আশ্রয় লন। গৃহস্থ_-দুর-সম্পর্কে তাহার মাতুল হইতেন। 
কমলমণির সেই দুর-সম্পর্কিত মাতুলের নাম-_হলধর রায়। 
রায় মহাশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। চক্ষে তাল দেখিতে পাইতে 
না। সংসারে একমাত্র পত্ী ভিন্ন তাহার আর অপর কোনও 
বন্ধন ছিল না! পুর্বে রাজসরকারে তিনি সামান্য বেতনে 
ঢাকরী করিতেন। দৃষ্টিশক্তিহীন হওয়ায় চাকরীতে জবাৰ 
চইয়াছে। কিন্তু রাঞজসরকার হইতে তাহার ও ঠাহার গত্থীর 
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গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত সামান্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। সেই বৃত্তি-হেনু 
তিনি রাজ-সংসার হইতে আপনাদের নিত্য-ব্যবহথার্ধ্য চাউল: 
ভাউল প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন। সেই বৃত্তিতেই তাহাদের 
জীবিকা নির্বাহ হইত। আকাজ্ষাও অধিক ছিল না। 
সুতরাং যাহা কিছু পাইতেন, তাহাতেই আনন্দে দিন কাটিয়া 
যাইত। গঙ্গাবাসে ইষ্টচিস্তা ভিন্ন তাহাদের মন অন্য চিস্তার 
কখনও উদ্বেলিত হইত ন]। 

আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে করিয়া কমলমণি যেদিন 
রায় মহাশয়ের কুটিরে আসিয়া আশ্রয় লইলেন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সেদিন 
আর আনন্দের অবধি রখিল না। রাজ-সংসার হইতে তাহার] 
যে সামান্ঠ বৃত্তি পান, সে বৃত্তিতে দুই জনের অধিক লোকের বে 
কুলান হইতে পারে না, সে চিন্তা তাহাদের মনে আদ স্থান 
পাইল না। আপনাদের উদরপৃত্তি হউক বা না হউক, অত্যাগণত 
আত্মীয়ের কোনরূপ কষ্ট না হয়, বৃদ্-দ্ধা সদাই শুৎপক্ষে 
যত্রশীল রহিলেন। 

দ্বিনের পর দ্বিন কাটিয়৷ গেল, মাসের পর মাস কাটিয়া গেল) 
ভ্রিলোচন খস্ুর যুক্তির জন্য রায় মহাশয়ও সাধ্যমত চেষ্টা 
করিলেন। কিন্তু ক্রিলোচনের মুক্তি-লাতের কোনই উপায় 
করিতে পারিলেন না। ক্রিলোচনের প্রাণদণ্ড হইবে, ইহাই সাব্যণ্ 
ছিল। কিন্তু মিথিলার যুদ্ধ উপলক্ষে সকলেরই মন চঞ্চল থাকায় 
মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন প্রাণদণ্ডের আদেশ কিছুদিন স্থগিত রাখিয়া- 
ছিলেন। এখন ঘটনাচক্রে যদিও তব্রিলোচন মুক্তিলা 
করিলেন, কিন্তু কমলষণির সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটিল ন৷। 
রাজকর্মচারিগণের কেহ কেহ রায় মহাশয়ের গৃহে ত্রিলোচন 
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বন্থর স্ত্রীর অবস্থানের বিষয় অবগত ছিবেন। মুক্তির গর 


াহাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তাহারা ত্রিলো- 
চনকে রায় মহাশয়ের গৃহে পৌছাইয়া দিতে পারিতেন। 
আর তাহ হইলে, মহারাজের নিকট আবেদন করিলে, হয় তো 
ভ্রিলোচনের ও তাহার পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন সব্বন্ধেও 
মহারাজ লক্ষমণ-সেন কোনও-না-কোনও বন্দোবস্ত করিয়া দিতে 
পারতেন। কিন্তু ত্রিলোচন নিরুদ্দেশ হওয়ায় সে সুবিধা 
কিছুই ঘটিল না। 

ব্রিলোচন মুক্তিলাভ করিখন। কিন্তু একবার পত্বীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ন।' এ দ্শস্তা পড়ীর হৃদয়ে শেলসম 
বিদ্ধ হইল। যুক্তির কথাট। একবার বিশ্বাস হইল, একবার 
(বিশ্বাস করিতে পারেন ন' কমলমণির মনে হইল।_ বুঝি বা 
তিনি নাই 7-বুঝি বা লোকে স্তোক-বাক্যে তীহাকে 
খুলাইতেছে। 

চন্তা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীর ক্রিষ্ট হইয়া আসিল। যেদিন 
ত্রশ্পোচনের যুক্তির সংবাদ প্রচারিত হইল, সে দিন সন্ধ্যা পর্য্যস্ত 
প্রতীক্ষা করিয়াও যখন তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না; 
কমলমণি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। সেই রাত্রে বিষম জরে 


: তাহার দেহ আক্রান্ত হইল! বৃদ্ধ রায় মহাশয় ও তাহার পত়্ী 


সারারাব্ধি কমলমণির পার্থ বসিয়। গুঞীষ। করিতে লাগিলেন। 
একদিনের জরেই শরীর এত শীর্ণ হয়, এত অবসন্নতা 
আসে,_বৃদ্ধ-বৃদ্ধ৷ এত বয়সেও পূর্বে কখনও তাহা দেখেন নাই। 
রাত্রিতে দুইবার মুচ্ছণ হইল। দুইবারই প্রাণ-সক্কট হইয়া 


,দাড়াইল। রায় মহাশয় সেই রাত্রেই রাজবৈদ্যকে ডাকাইয়া 
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আনিলেন। রাত্রি বলিয়াও, দরিদ্রের কুটীবে আসিতে 
হইতেছে বলিয়াও, রাজ-বৈদ্ক দ্বিধা করিতে পারিলেন না। 
নবদ্বীপাধিপতির আদেশ-_ধনী হউক, দরিদ্র হউক, ধাহাদেরই 
যখন প্রয়োজন হইবে; সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্র রাজ-বৈদ্যকে 
তাহাদের চিকিৎসার জন্য যাইতে হইবে। সহরের বিভিতব 
বিভাগে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজবৈগ্ নিযুক্ত ছিলেন। সকলের প্রতিই 
এ একইরূপ আদেশ প্রচারিত্ত ছিল। সুতরাং দরিদ্র রায় মহাশয়ের 
গৃহে আলিতেও রাজ-বেদ্য বিলঘ্ব করিতে পারিলেন না। 

রাজবৈদ্ভ আসিয়। বিশেষভাবে রোগিণীকে পরীক্গা 
করিলেন। অনেকক্ষণ নাড়ী টিপিয়। ধৰিয়! রহিলেন। স্পন্দন 
অনুভূত হইল না। কবিবাজ মহাশয় কমলমণিকে তীবন্ 
করিবার পরামর্শ দিলেন। 

গঙ্গার তীরেই রায় মহাশয়ের ক্ষুদ্র কুটীর! জীবনের শেব 
কয়টা দিন গঙ্াবাস করিবার জন্য খু'জিয়] থু'জিয় গঙ্জার তীরে, 
নগরের প্রান্তভাগে, বৃদ্ধ রায় মহাশয় এই কুটার নির্মাণ করাইয়া! 
লইয়াছিলেন। কুটির হইতে তীরস্থ করা আয়াসসাধ্য নহে। 
স্থৃতরাং বৃদ্ধবৃদ্ধ! ছুইজনে ধরাধরি করিয়া কমলমণিকে তীরপ্ত 
করিলেন। কমলমণির কনিষ্ঠ-_বালক রামদাস-_-'হাউ হাউ 
করিয়। কাদিতে লাগিল ! 

দৃষ্টিশজিহীন বৃদ্ধ রায় মহাশয় গঙ্গাতীরে কমলমণির পারে 
বসিয়া রহিলেন। তাহার সহ্ধর্শিনী প্রতিবেশী ছুই এক- 
জনকে ডাকিতে গেলেন। রাঁমদাস ব্যাকুল অন্তরে কা্িতে 
কাদিতে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। 

রোগিণী এরূপতাবে বালুশষ্যায় অবস্থিত যে, সহসা ততপ্রত্ি. 


কমলমণি। ২০৫ 


১০১৫৯৫৯১৫৬৫ স্পি১০৯৫৭। 





০১০ 


দৃষ্টিপাত করিলে, যনে হয়_ অনেকক্ষণ তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত 
হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অনেকক্ষণ পরে এক এক বার তাহার 
অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া একটী করুণ-ধ্বনি বহির্গত হইতেছে। 
আর তাহাতেই বুঝা যাইতেছে,_-তখনও প্রাণবাঘু বহির্গত হয় 
নাই। সে ধ্বনি_-“একবার দেখা হবে না!” গীড়ার স্চনা 
হইতে সারারাত্রি এ একমাত্র বুলি। রোগিনী সকল সময়ই নিষ্পন্দ 
অবস্থায় পড়িয়া আছে; মধ্যে মধ্যে এক এক বার কেবল এ 
ধ্বনি তাহার প্রাণের অস্তিত্বের পরিচয় দ্িতেছে। 

এই অবস্থায় যুযূযু" কমলমণিকে স্পর্শ করিয়া বৃদ্ধ রায় মহাশয় 
গঙ্লাতীরে বসিয়৷ াছেন,__ শেষ মুহুর্তের প্রতীক্ষা করিতেছেন! 
সহসা, রোগীর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে_“একবার দেখ! হবে না!?-- 
এই হতাশ-প্রলাপের সঙ্গে সঙ্গে'_তটভূমি প্রকম্পিত করিয়া, 
গন্তীর-কণ্ঠে উত্তর আসিল,_-“দেখা হবে! অবশ্ঠই দেখা হবে। 
সতী-লক্ষমীর কামন| কখনই অপূর্ণ থাকে না।” সেই অপরিচিত 
কের উত্তর গুনিয় বৃদ্ধ রায় মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন। ভয়- 
বিশ্বয়-বিযিশ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,_.“কে তুমি!” 

“আমি যেই হই, আশঙ্কার কোনও কারণ নাই। ধীহাকে 
যমূর্ু মনে করিয়া তীরস্থ করিয়াছেন, তাহার মৃত্যুর এখনও" 
অনেক বিল আছে। তিনি সতী-লক্মী7 তাহা সাধ অপূর্ণ 
থাকিতে তীহার মৃত্যু হইবে না। উষ্নার যখনই মৃত্যু হইবে, পতির 
চরণে মন্তক রাখিয়! দ্িব্যধামে গমন করিবেন। এখনও সে 
দিনের বিশ্লপ্ধ আছে। আপনি আর অনর্থক তীরে বসিয়া কষ্ট 
পাইবেন না। অন্থ্মতি করুন, আমি মা-জননীকে ক্রোড়ে লইয়া 
আপনার কুটিরে রাখিয়। আসি।” 

১৮ 





২০৬ লক্ষণ-সেন। 
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রায় মহাশয় কহিলেন'_-'“আপনি কে? আপনি কি. 
বলিতেছেন, কিছুই বুঝিতে গারিতেছি ন1।” 

“আমার পরিচয় লইবার জন্য বাগ্রতার কোনই আবশ্টক 
নাই। পরিচয় দিবার মত আমার কিছুই নাই। নবদ্বীপের 
ঘাটে মধ্যে মধ্যে একটা পাগলা সন্ন্যাসী আসিতেন, গুনিয়া 
থাকিবেন। আমি তাহারই শি্ঠ। তীাহারই আদেশে আমি 
আপনাদের এখানে আসিয়াছি। আপনাদের সকল অবস্থাই 
তিনি অবগত আছেন।” 

“পাগলা সন্ন্যাসী!” রাফ মহাশয় কহিলেন,_-“সেই পাগল! 
সন্ন্যামী! ব্রিলোচন বন্ুর মর্বনাশের মূলীভূত--সেই পাগলা 
সন্ন্যাসী” 

আগন্তক উত্তেজিত-কণ্ঠেউন্তর দিলেন, “হাহা! ভ্রিলো- 
চনের প্রাণ রক্ষাকর্তী সেই মহাপুরুষ! তিনি না অনুগ্রহ 
করিলে ভ্রিলোচনের প্রাণদ্ড কেহই স্থগিত করিতে পারিত না| 

এই বলিয়া! আগন্তক আপন হত্তস্থিত একটী শিকড়ের প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া কহিজেন,-_-“মহাপুরুষ এই ওধধ প্রদান করিয়াছেন; 
এই ওষধের ঘ্রাণ গ্রহণ করিলেই রোগিণী সুস্থ হইবেন ।” 

পাগল! সন্ন্যাসীর নাম শুনিয়া, রায় মহাশয়ের চিত্ত নানা 
চিন্তায় আন্দোলিত হইয়া উঠিল যে পাগলা সন্ন্যাসী ত্রিলো- 
চনের সর্ববনাশের মূলীভৃত, সেই পাগলা সন্ন্যাসীই তাহার প্রাণ 
রক্ষা করিয়াছে !_ এ সংবাদ সহরময় রাষ্ট হইয়াছিল। রায় 
মহাশয়ও এ সংবাদ গুনিয়াছিলেন। সুতরাং সন্ন্যাসীর প্রতি 
রোষের সঞ্চার হইলেও আপনা-আপনিই সে রো অপনীত 
হইয়াছিল। আগন্তকের বাক্যে তিনি একটু অগ্রতিত হইলেন। , 


গঙ্গার ঘাটে । ২০৭ 


আগন্তক কমলমণির নাসাগ্রে সন্ন্যাসী-গ্রদত্ত শিকড়টী ধারণ 
করিলেন। সেই শিকড়ের ভ্রাণ-গ্রহণে যুহুর্ত-মধোই কমলমণির 
অবস্থা একটু পরিবর্তিত হইল ;-_-তাহার জ্ঞান-সঞ্চারের লক্ষণ 
প্রকাশ পাইল। রায় মহাশয় নাড়ী দেখিয়াও কমলমণির 
সবচ্ছন্দতার বিষয় বুঝিতে পারিলেম। 

আগন্তক কহিলেন, --“'এই দেখুন, অবস্থা কত পরিবর্তিত। 
চলুন, আমি উষ্থীকে ক্রোড়ে লইয়! কুটিরে রাখিয়া আসি।” 

আপতি জানাইবার ইচ্ছা থাকিলেও রায় মহাশয় কোনরূপ * 
আপত্তি জানাইতে পারিলেন না। জায় মহাশয় সমতিব্যাহারে 
কমলমণিকে লইয়া, আগন্তক কুটিরে পৌঁছিয্া। দিলেন। 
কমলমণি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। আগন্তক প্রস্থান করিলেন। 

রায়-গৃহিণী ও রাঘদাস যখন ছুই চারি-জন আবত্মীয়কে সঙ্গে 
লইয়! নদীর ভীরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেদ, তাহাদের বিশ্ময়ের অবধি 
রহিল না। কমলমণি পুনজর্টবন লাভ করিয়াছেন দেখিয়া, 
তাহারা বড়ই আশ্ষর্য্যান্বিত হইলেন। 

পাগল! সম্ন্যাসী আলিয়া স্বতের জীবন-দান করিয়। গিয়াছে, 
প্রভাতে সহরময় সেই কথ রাষ্ট হইঘ। পড়িল। 


চলি 


পঞ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 


গঙ্গার ঘাটে। 


শ্শান হইতে মরা-মানুষ বাচিয়। আসিয়াছে ; আর গাগল। 
সন্ন্যাসী তাহাকে বাচাইয়াছে ;__বাঘু-বিচালিত অগ্নি-স্কুলিলগের 





২০৮ লক্ষমণ-সেন। 


পপ পপিসপিস্পিরনপিি পপি িনপিিস্পিলি পাপন তপতি পিস ৫৮৫ ১৫৬৫৩৫৯৫৯৫৬ ৯৫ ৩৬৯৫৬ ২৫৯ 


স্তায় প্রভাতে এই সংবাদ সহরের সর্বত্র প্রচারিত হইয়৷ পৃড়িল। 
সঙ্গে সঙ্গে পাগলা-সন্ন্যাসীর অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথাও 
বিঘোধিত হইতে লাগিল। 

সদরে সেই কথার আলোচনা, অন্দরে সেই কথার আলো- 
চনা, বৈঠকে সেই কথার আলোচনা, মজলিসে সেই কথার 
আলোচনা -_হাটে, বাজারে, পথে, ঘাটে, সর্বত্রই সেই কথার 
আলোচন।। 

গঙ্গার ঘাটে স্ত্রীমহলে' আঞ্জ কেবল সেই আলোচনাই 
চলিয়াছে। কেহ কহিতেছেন)_“ মহাপুরুষের কি অপার মহিম1!? 
কেহ কহিতেছেন,__“পাগ লাঁ-সনন্যাসী সত্যই মহাপুরুষ ! কেহ 
কহিতেছেন,-_'পাগআা-সন্যাপীর যে এতটা ক্ষমতা, তা যদি 
আগে জান্তে পার্তাম!? 

এক ব্ধাঁয়সী আপনার প্রতিবেশিনীকে ডাকিয়া কহিতে- 
ছেন,_“আশ্র্য্য !_দিদি, আশ্চর্য! মরা মানুষ বীচিয়ে 
দিয়েছে।” গ্রতিবেশিনী বলিতেছে,_“মহাপুরুষ অসাধ্য 
সাধন করিতে পারেন। তিনি বালিযুঠা ধরিলে টাকা-মুঠ৷ 
হয়! তিনি ফাসিকাঠ থেকে মানুষকে বাচিয়ে নিয়ে 
আসেন1” 

বর্ধায়সী।-_“এ সব প্রত্যক্ষ ব্যাপার! অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই।” 

গ্রতিবেশিনী ।-_-“এমন মহাপুরুষকে চ'খের সামনে গেয়ে 
চিন্তে পারি-নি 1” 

ব্ষায়সী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,_- “হায় ! 
আগে যদি চিন্তে পার্তাম !” 


গঙ্গার ঘাটে! ২০৯ 


প্প৯িসাি১ পপি 





২ পিস পাপিসি৯। 


গোবর্ধানের জননী এই সকল কথা গুনিয়া আর সহা করিতে 
পারিল ন1। সম্ধুখে আসিয়া, মুখ-চোথ বাকাইয়া, হাতনাড়া 
দিয়া, কহিতে লাগিল+_-“আরে আমার মহাপুরুষ রে! ব্রিলো- 
চনের ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন করে দিল !_-তিনি আবার মহাপুরুষ ! 
ধূলা-মুঠা নিয়ে যদ্দি টাকা-মুঠা কণরবারই ক্ষমতা থাকৃতো, 
তাহ'লে আর ভ্রিলোচনকে জেলে পচে মর্তে হ'ত না! আমি 
বদ্দ সেই পাগলাটাকে কখনও একবার সামনে পেতাম্‌, তাহ'লে 
তার ভগ্ডামি-গিরি চুটিয়ে দিতাম !?? 

&ঁ কথ শুনিয়া, রামের পিসী ঞ্জিব, কাটিয়া, বাধা দিয়] 
কহিলেন,_-“ছি--ছি! দিপ্দিঃ অমন কথা মুখে আন্তে নেই! 
ছেলেপিলে নিয়ে ঘরকন্না ক'রতে হয়; কার মুন্লিতে কি হয়, 
কে বলতে পারে। অমন অধন্মের কথ যুখে এন না।” 

গোবর্ধন-জননীর রোষ-সমুদ্র উলিয়া উঠিল। সুশ্লির তয় 
দেখান হইয়াছে, অধন্মের কথা! বল হইয়াছে, আর কি রক্ষা 
আছে? গোবর্ধন-জলনী ক্রোধ-কম্পান্বিত কলেবরে, গালি 
দ্রিতে দ্বিতে কহিল।_-'“তবে রে শতেক-খোয়ারি! আমায় 
ধল্ম দেখাতে আগিস্‌! ঘেটার মাথা খা !--উচ্ছন্্ন যা।” 

কোন্দল মুখে যুখে আন্ত হইয়া শেষ হাতাহাতি হইবার 
উপক্রম হইল দেখিয়া, ঘাটের অন্ঠান্য মহিলারা উভয়ের মধ্যস্থলে 
আসিয়া দাড়াইলেন )--ছুই জনকে ছুই দিকে সরাইয়। দ্রিলেন। 
মুখে দুই জনেই আন্ফালন করিতে লাগিল। গোবর্ধন-জননীর 
গঙ্গান্মান মাথায় রহিল। সে গালি দিতে দিতে তীরে উঠিয়া 
পুত্র গোবর্ধনের সহায়তার জন্ত গ্রস্তান করিল। 

প্রায় প্রতি ঘাটেই গাগলা-সন্ন্যাসী. সঘন্ধে তর্ক-বিতর্ক! 
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শিবতলার ঘাটে রৌদ্র-রস অপেক্ষা করুণ-রসের উচ্ছদাসই 
প্রবল মাত্রায় প্রবাহিত হইল। কোনও মহিল! বান্প-গদগদ্ 
কণ্ঠে কহিলেন,-_“মহাপুরুষ যধন এত দয়াবান, আমার মণির 
সন্ধান তিনি কিক'রে দিতে পারেন না! দিদি, জান তে। বল-_ 
মহাপুরুষ কোথায় আছেন! আমি গিয়া ভার শরণাপন্ন হই।” 

সঙ্গিনী সাম্তবনা-দান-ছঝে কহিন,“দিদি! উতলা হ'ও 
না। বাবা ব'লেছেন, মাধ্ধী-পুর্ণিমার দিন, মহাপুরুষ প্রতি 
বৎসরই নবন্ধীপের ঘাটে ন্গান্থ করতে আসেন।” 

মহিল!।-_“অভাগিনী ধরযখানে ধায়, সাগর শুধায়ে যায়। 
এবার কি আর মহাপুরুষ এ ঘাটে আসিবেন! তিনি তে৷ 
কখনই আত্ম-পরিচয় প্রকার করিবেন না। এবার তাহার 
মাহাত্বয-কথা যেরূপভাবে প্রচারিত হইয়া! পড়িয়াছে। তাহাতে 
সকলেই যে তাহাকে চিনিয়! ফেলিবে! সে অবস্থায় তাহার 
এখানে আসা সম্ভব কি? 

সঙ্গিনী ।-_“বাবা! বলিয়াছেন, তিনি নি পরিচয়- 
অপরিচয়ে তাহার কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই! তিনি যেমন 
আসেন, তেমনই আসিবেন। দিদি! তুমি আর দিন কয়েক 
মনকে প্রবোধ দিয়ে বাথ ? মহাপুকুষের কৃপায় তোমার মণিকে 
নিশ্চয়ই তুমি ফিরিয়। গাইবে ।” 

মহিল। ।--“কত দিন, কত বৎসর কাটিয়া গেল। কত 
দেশে কত রকমে অনুসন্ধান করিলাম। কিন্ত কেহই তো কৈ 
মণির সন্ধান বলিতে পারিল না!” 

সঙ্গিনী ।--মহারাজ কি বলেন ?” 

মহিল।।--“তিনি কেবলই আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। 
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ৰলিয়াছেন,_“ম। ! তোর মণিকে আগামী মাধী-পুর্ণিমার মধ্যেই 
ফিরিয়া পাইবি। তাহার সন্ধানে দেশে দেশে লোক প্রেরিত 
হইয়াছে। কিন্তু বোন, আমার মন কিছুতেই প্রবোধ 
মানিতেছে না।” 

সঙ্গিনী ।-_-“মণির পিতা যখন রাজ-কন্ধচারিগণের সঙ্গে 
গিয়াছেন, তখন অনুসন্ধানের কোনই ক্রটি হইবে না। তুমি 
কেন এত উতলা হইতেছ 1” - 

মহিলা ।-_-“উতলা কেন হই, কি বলিব? নয়নমণি 
অপহৃত হইলে, অন্ধের অবলঘ্ন যিনি ছিলেন, এখন তিনিও 
নিকটে নাই! আমি কেমন করিয়! কোন্‌ প্রাণে জীবনধান্বগ, 
করি 1 বোন্‌!-তুমি যদি ছায়ার ম্যায় আমার সঙ্গে সঙ্গে ন| 
থাকিতে, গঙ্গান্নানে আসিয়া! এত দিন কোন্‌ কালে আমি মার 
ক্রোড়ে আশ্রয় লইতাম !_ জননীর স্নিগ্ধ ক্রোড়ে শরীরের জাল 
কোন্‌ কালে জুড়াইতে পারিতাম ! বোন্!-জনি-না, আর জন্মে 
তোমার সঙ্গে কি শক্রতা ছিল।” 

সঙ্গিনী।-_“দিদি ! তোমার সকলই বাড়াবাড়ি।” 

এই সময় কাত্যায়নী সেই ঘাটে ত্বান করিতে আমিলেন। 
কাত্যায়নীকে দেখিয়াই সঙ্গিনী কহিল,_-“দিদি! তুমি যেমন 
পুত্রহারা, উনি তেমনই কন্যাহার1। উহারও একমাত্র কন্ত]। 
সে কন্তাকে উনি পরিত্যাগ করিয়। আসিয়াছেন। কিন্ত দেখ 
দেখি, উনি কেমন মনকে দৃঢ় করিক্ রাখিয়াছেন 1” 

কাত্যায়নী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,_-“মন 
দুচ না রেখে আর ক'রছি কি? উপায় তো৷ আর নাই!” 

এই বলিয়া! কাত্যাক্ননী দিজাসা করিলেন,_-“এ'রই পুজের 





২১২ লঙ্ষমণ-পেন 


কথা সেদিন ব'লছিলে নয়? এ'দেরই নিবাস কেঁছুলীতে ? 
ইনিই কি বামাদেবী ?” | 

সঙ্গিনী উত্তর দিল,_-“ই1 দিদি, এর কথাই সেদিন 
তোমাকে বলছিলাম! ইহারই পুত্রের সন্ধানের জন্ট মহারাজ 
পুরুযোত্তমে লোক পাঠিয়েছেন। পুরুধোত্তম যাওয়ার সময় 
পথে যে তুমি এক ব্রহ্মচারী বালককে দেখার কথা বলেছিলে, 
সেই বাণকই ইহার পুত্র হওয়া সম্ভব।” 

বামাদেবী আগ্রহাম্থিত.হইয়া কাত্যায়ণীকে জিজ্ঞাদা 
করিলেন,_-“হা_মা! বি সত্য-সত্যই আমার মর্ণিকে 
দেখেছিলে কি? গৌর-বরণ, বিস্ফারিত-লোচন, নবনীত-কোমল 
দেহ--গে রূপ যদি একবার দেখে থাক, কখনই তুল্‌তে পার্বে 
না। হামা! তুমি দেখেছ কি তাকে?” 

কাত্যায়নী কহিলেন।--“সত্যই সে রূপ ভূলবার নহে। 
আমার পদ্মাবতী যেমন রূপবতী, সে ব্রহ্মচারী বালকও সেইবপ 
রূপসম্পন্ন। কিন্তু সে ব্রহ্মচারী বালক তোমার পুত্র কি না, তাহা 
বলিতে পারি না। সেরূপ কোনও পরিচয়ই প্রাপ্ত হই নাই। 
তবে দেখেছি বটে তাকে। দেখেছি আর মনে মনে বলেছি*_ 
*পল্মাবতীর যদ্দি এমন একটী বর মিলিত, বড়ই সুন্দর সাজিত।? 
বলেছি, আর অন্তরে অন্তরে অনুতপ্ত হায়েছি। জগবন্ধুর চরণে 
প্রার্থনা জানিয়েছি,_-“জগবন্ধু! আমার পক্মাবতীকে তোমার 
চরণে সমর্পণ করিতে চলিয়াছি। কেন আমার প্রাণে অন্ত 
চিন্তার উদয় করিয়া দিয় আমায় পাতকগ্রত্ত করিতেছ ? 
পরিশেষে, যতবারই ব্রন্মচারীর প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে, ততবারই 
মুখ ফিরাইয়। লইয়াছি ;_তাহাকে আর যেন দেখিতে না হয়, 
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এমনই ভাবে চক্ষু মুদিয়া পথ চলিয়াছি। মা! সে রূপের 
সত্যই তুলন! হয় 51। পদ্মাবতীর সাহত যদ্দি তাহার পরিণয় 
হইত, লক্ষমী-জনার্দনের মিলন ঘটিত ।” 

বালক ব্রহ্মচারী সব্খন্ধে বামাদেবী কত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা 
করিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু আর কোনও প্রশ্নেরই উত্তর 
পাইলেন না। কাত্যায়নী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়৷ 
কহিলেন,_-'“ম1 ! আর ও সকল কথা জিজ্ঞাসা করিও না। 
পুরাণ স্থতি যতই মনে গড়িবে, ততই মন আকুল হইয়। উঠিবে। 
ইষ্ট-চিন্তা ভুলিয়া যাইব। যে মঙ্কপ্প করিয়া পদ্মাবতীকে 
জগবদ্ধুব চরণে অর্পণ করিয়া আসিয়াছি, সে সম্বল্প ব্যর্থ 
হইবে। পগ্মাবতীর ভাবনা আর যেন ভাবিতে না হয় 1 
জগবন্ধু!_-আমায় সেই সামর্থ্য দেও।” 

এই বলিতে বলিতে কাত্যায়নী সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া 
গঙ্গার গর্ভে স্নানার্থ অগ্রসর হইলেন। 

বামাদেবী আক্ষেপ করিয়া সঙ্গিনীকে কহিপলেন,_ 
“কাত্যায়নী মনকে প্রবোধ দিতে পারেন। উনি আপনার 
কন্ঠাকে জগবস্ধুর চরণে সমর্পণ করিয়৷ আসিয়াছেন। কিন্তু আমি 
বোন্‌্,কি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিই? আমি যে আমার 
প্রাণের মণিকে_ অঞ্চলের নিধিকে এক দ্বিনও অঞ্চল-ছাড়। 
করিতে পারি নাই! দ্রিবারাত্রি বাছাকে নয়নে নয়নে রাখি- 
তাম,_পলকহীন-নেত্রে সর্বদাই তাহার মুখের পানে চাহিয়া 
থাকিতায ! কুক্ষণে উপনয়ন দিলাম, কুক্ষণে পৃথক শয্যা রচন। 
করিলাম, কুক্ষণে কালনিদ্রা আসিল; কুক্ষণে নিদ্রাতঙ্গে চক্ষু 
চাহিলাম !-_” 
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সঙ্গিনী বাধা দিয়া কহিল।_.“আবার লেই পুরাতন 
কাহিনী! গঙ্গার্খানে আগরিয়াছ, গঙ্গাখ্খানকর। মা জাহুবীকে 
ডাক। পুধ্যদেবের আরাধনা কর। দেবতা প্রসন্ন হইলে, 
সকল সস্তাগ দুর হইবে ।” 

বামাদেবী কাদিতে কী্দিতে উত্তর দিলেন।_'নিশিদিন 
তাইতো ভাকিতেছি। কৈ--দেবত| সদয় হ'লেন টৈ? 
আমার মণি ফিরে এল কৈ £? মা জাহুবী !_মা৷ গো! হয় আমায় 
তোর ক্রোড়ে স্থান দে;_ নল, আমার মশিকে এনে দে।'? 

সঙ্গিনী সাত্বনা-দানে ক্কহিলেন,_“মা জাহবী নিশ্চয়ই 
তোমার মণিকে এনে দেবেন। মাধী-পূর্ণিমার গ্নানে মহাপুরুধ 
নবদীপে আসিবে, এবার ষে সন্ধান নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। 
এখন এস, বেল! হ'ল, নাইঘে এস!) 

এই বলিয়া! সঙ্গিনী হাত ধরিয়৷ বামাদেবীকে দ্মান 
করাইতে লইয়া গেল। 

ন্নানান্তে উভয়ে সেই ঘাটের এক পার্থে বসিয়া শিবপৃজা 
সমাপন করিলেন। প্রণামান্তে বামাদেবী প্রার্থনা জানাইলেন, 
--হে বিশ্বনাথ! আমার মণিকে যেন ফিরে পাই।” 


জজ 
এ 


বট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ | 
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সন্তানকে পাইবার জন্য পিতামাতার প্রাণে যেরূপ আকুলি- 

ব্যাকুলি, সম্ভানের প্রাণও পিতামাতাকে দেখিবার জন্ত-- 
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পিতামাতার সেবার জন্য__সেইরূপ ব্যাকুল হইয়! পড়িয়াছে। 
যেদিন আনন্দদ্ধেব উপদেশ দিয়াছিলেন।_“পিতামাতার চরণ- 
সেবাই ব্রহ্ষচর্ধ্য__-পিতামাতার সেবাই সন্ন্যাস » সেই দিন হৃদয়ে 
যে তরঙ্গ উখিত হয়, এখন সেই তরঙ্গে জয়দেবের দেহ-প্রাণ 
উদ্বেলিত হয়! উঠিয়াছে। 

জয়দেব ইষ্উ-সাধনায় বসেন, কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া 
গড়েন, অমনি যেন শ্রীভগবান সম্মুখে আসিয়া উপদেশ দেন,_ 
“পিতামাতার সেবাই এখন তোমার একমাত্র ইষ্টসাধন। তিনি 
ধ্যানে বসিয়াছেন, শ্রহরির শ্রীচরণ চিত্তা করিতেছেন; 
দেখিতেছেন,__মা-জননী সম্মুথে আবিভূর্তা। তিনি ভগৰৎ- 
গাদপন্সে.পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন ; কিন্তু দেখিতেছেন।_ 
সে পুশাঞ্জলি মাতৃ-চরণে নিপতিত হইতেছে। মনকে প্রতিনিবৃ্ 
করিবার চেষ্টা পান,ৃষ্টি ফিরাইয়! লইবার আকাজ্ষ! করেন, 
কিন্তু সে চেষ্টা__সে আকাঙ্ষা সকলই ব্যর্থ হয়। 

জয়দেব রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
গভীর নিশীথে নিভৃতে বসিয়। যুগল-মূর্ভির অর্চনা! করিতেছেন ঃ 
ডাকিতেছেন,_“হে কৃষ্ণ! হে করুণাময়! পাপীর উপায়- 
বিধান করুন। একবার দেখা দেন;-_জীবন সার্থক করি।” 

ডাকিতেছেন, আর প্ররেমাশ্র-প্রবাহে তাহার বক্ষঃস্থল 
পরিগ্লাবিত হইতেছে। 

পুনঃপুনঃ করুণ-প্রার্থনায় করুণাময় যেন আর নিশ্ি্ত 
থাকিতে পারিলেন না। সহসা দ্বিব্যালোকে গৃহ মালোকিত 
হইল। জয়দেব চাহিয়া দেখিলেন,+_এখন আর সে মৃশ্নয় মূর্তি 
নাই! ভগবান এখন প্রত্যক্ষীভৃত দিব্যমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। 
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প্পীসিপাশী 


তিনি দেখিয়াছিলেন__নবীন মেঘের ঢলঢল শ্ামলম্মর্তঁ; কিন্ত 
দ্েখিলেন+_এ যেন “নবলীরদ-নিন্দিত কাস্তিধরং।' জলদ- 
কোলে স্ুবন্কিম ইন্দ্রধন্ু দেখিয়! সৌন্দর্য্য-নুষমীয় কত সময় 
তিনি আত্মহারা হইয়াছিলেন; কিন্তু এ সুচিকণ ভ্রমরকুষ্ণ 
ব্রযুগ দেখিয়। মনে মনে কহিলেন”_“মরি মরি ! এজ্যুগে-. 
'শঙ্কিত-বন্ধিম-শক্রধন্ুং।) তিনি কতবার দেখিয়াছেন,_-শরতের 
সসিগ্ধ শশধর; কতবার মনে করিয়াছেন,__সেই সৌন্দরধ্যই 
সৌন্দধ্যের অনন্ত আকর 7 ক্ষিম্ত এখন মনে হইল,_এ মুখ- 
চন্দ্রের বুঝি বা তুলনা নাই! দেখিলেন,_'মুখচন্্রবিনিন্দিত 
কোটী বিধুং।" তন্ময় হইয় দেখিতে লাগিলেন,_- 
শুত-বঙ্কিম-চার-শিখও-শিখং 
অলকাবলি-ম্ডিত-তালতলং। 
শ্রুতি দোলিত-মাকর-কুগুলং, 
কটিবেষ্টিত-পীতপটং স্ুধটং ॥?) 
দেখিলেন।__কি সুন্দর তার, 
“ভৃশ-চন্দন-চর্চিত-চার-তন্তুং 
মণি, কৌন্ত,ত-গহিত ভান্ু-তন্থং ৮ 
কিব। তার,” 
“কল-নৃপুর-রাজিত চারুপদং 
মণিরঞ্জিত-গঞ্জিত-ভূ্গ-মদং ; 
ও ধ্বজ-বজ-কুশান্কিত পাদযুগং।% 
_ দেখিলেন,__ প্রতি পদনথরে কোটীচন্ত্রপ্রভা ; দেখিলেন,_- 
অলক্তক-রঞ্জিত চরণ-শোতা) দেখিলেন_পীতধড়া মোহর- 
চড়া! সুন্দর__কি সুন্দর ! তেমন সৌনরধ্য তিনি তো কখনও 
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দেখেন নাই! তাহার মিতাব্যোর বিশ্হ-মু্তেও তো সে 
সৌনরধ্য ছিল না! 

জয়দেব গললগ্ীকৃতবাসে প্রণত হইয়া বাষ্পগদ্রগদ-কণ্ঠে 
কহিলেন,_“করুণাময় ! এত করুণ। ন। হইলে,লোকে তোমায় 
করুণাময় বলিবে কেন?” 

একবার দেখ। হইলে-_-একবার সাক্ষাৎ পাইলে, কত কথা 
কহিবেন, কত আবার জানাইবেন! বুকতরা আশা-_প্রাণতরা 
কল্পনা ! কিন্তু জয়দেব কোনও কথাই কহিতে পারিলেন না; 
তাহার আর কোনও প্রার্থনাই জানাইবার কামন! হইল ন1। 
তিনি নির্নিমেষ নয়নে কেবল চাহিয়া! রহিলেন;_কেবল 
দেখিতে লাগিলেন-- কি অপরূপ রূপ! 

ভাব-বিতোর জয়দেবকে সম্বোধন করিয়া স্নেহ-সন্তাষে 
শ্রীতগবান কহিলেন, “সখা! তোমার প্রেমে আমি পাগল 
হইয়া আছি। যে জন তোমার ন্যায় একান্তমনে আমার 
অনুসরণ করে, আমি তাহারই জন্য পাগল হই।” 

জয়দেব বাম্প-গদগদ-কণ্ঠে কহিলেন,_“প্রভু! সেবকের 
প্রতি যদি এত দয়া_এত মমতাবান্‌ঃ তবে ডেকে ভান 
সাড়া পাই না কেন?” 

ভ্রীতগবান মধুর-কঠে কহিজেন,_ “সখা! আমি তোমারই । 
যখনই তুমি ডাক, আমি তখনই তোমার নিকটে উপস্থিত হই।” 

জয়দেব।_-«কৈ-তবে তোমায় দেখতে গাই নাকেন? 
বদি কাছেই থাক, তবে সাড়া গাই না কেন?” 

শ্রীতগবান কহিলেন,__“তাই ! সংসারে যে তোমার একটী 
কর্তব্য এখনও অবশিষ্ট আছে! রাজ! আনন্দ-দেব তোমাকে সে 
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কথ! অনেক দিন পূর্বে স্বরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সে কর্তব্য 
কেন তুমি বিশ্বৃত হইয়া আছ? এ সংসারে পিতামাতার অপেক্ষা 
পূজার সামগ্রী শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই। তাহার নররূপী দেবতা। 
সেই প্রত্যক্ষ দেবতার সেবা-পরিচর্ধ্যা পরিত্যাগ করিয়া তুষি 
যখন কেবল আমার আরাধনায় একাগ্রচিত্ত হও, আমি মনে 
বড়ই ব্যথা পাই! তুমি আমার পরম আদরের-_পরম স্্েহের। 
তোমাতে আমাতে অভিন্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তোমায় 
কেন প্রমাদে আচ্ছন্ন করে? আজ সেই কথা বলিবার জন্তই-_ 
সেই প্রমাদ দূর করিবার জনই তোমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছি। 
আর বিলম্ব করিও না। খত সত্বর সম্ভব, পতি-পত্রীতে 
স্বদেশে ফিরিয়া যাও। স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া পিতামাতার 
পৃজায় ব্রতী হও। ইহাই এখন তোমার প্রথম কর্তব্য। 
এই কর্তব্য গ্রতিপালিত হইলে ইহসংসারে তোমার কার্য্য 
শেষ হইবে। তখনই তোমাতে আমাতে এক হইয়া যাইব 1”) 

জয়দেব ব্যগ্রতাবে জিজ্ঞসিলেন,“ঠাকুর ! এ পুরুযোত্তম 
পরিত্যাগ করিয়। গেলে তোমার দেখা পাইব কোথায় ?” 

জীভগবান উত্তর দিলেন,__“সথা ! তুমি যেখানে থাকিবে, 
সেই তোমার পুরুষোত্তম। কেন্দুবিন্বে গমন করিয়া আমার 
যুগল-মৃর্তি প্রতিষ্ঠা করিও । আমি তোমার গৃহে কমলার সঙ্গে 
চির-বিগ্মান থাকিব ।” 

বিদ্যুতের জ্যোতিঃ সহসা যেন মেঘের কোলে মিশিয়। 
গেল। জয়দেব ধ্যাননিবিষ্ট ছিলেন। চক্কুরুন্নীলন করিয়! 
দে আলোক আর দেখিতে পাইলেন না। 

. গ্রভাভে জয়দের রাজ। আনন্দদেবের মিকট আপনার 





মিলনে । ২১৯ 


১৮২৮৯ প৯৫৯৫৯৯৫৯৯০৯৫৯৪৯৫৬৯০৯০১ পর ৯এিসিসি ০৯৯ ০৫৯৮৯ ০৯৪ ৯৯2৯০৮৮৬৯ ৮৯৮৯৯ ০৯৮ত 


অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন); কহিলেন._-“রাজন্‌! পিতামাতার 
জন্য আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়। 
আমাদের স্বদেশ-গমনের ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিয়। দেন” 
রাজা আনন্দদেব আনন্দ-প্রকাশে কহিলেন,--“তোমার 
আগ্রহ দেখিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। মিথিলার যুদ্ধ- 
বিগ্রহ মিটিয়া গিয়াছে। দেশে শাস্তি স্থাপিত হইয়াছে। পথে 
আর কোনও আশঙ্কার কারণ নাই। আমি আই তোমা- 
দিগকে নবদ্ধীপ-ধামে পাঠাইবার বন্দোবস্ত কারিয়া দিতেছি।” 


চল 





সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 


শ্াীপপপশ টি পেশা 


মিলনে। 

গঙ্গান্ানে আসিয়া, শিবপৃজায় বসিয়া, বামাদেবী যখন 
প্রার্থনা জানাইতেছিলেন,_-“হে বিশ্বনাথ! আমার প্রাণের 
মণিকে ফিরে এনে দেও)” সেই দিন সেই সময়ে সেই ঘাটে 
পড়ী পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া জয়দেব নৌকা হইতে অবতরণ 
করিলেন। 

প্রাণে প্রবল আকাজ্জা)_কতক্ষণে জনক-জননীর শ্রীচরণ 
দর্শন করিবেন। সারা পথ মনে মনে জনক-জননীর চরণ 
ধ্যান করিতে করিতে আসিয়াছেন। বিধির কি অপূর্ব বিধান! 
সে আকাঙ্ষা অপূর্ণ রাখিলেন না। নৌকা হইতে অবতরণ 
করিয়া! জয়দেব সম্পুখেই আপন জননীকে দেখিতে পাইলেন। 


২২০ লক্ষাণ-সেন। 


৩. পাপিতির্িট পিসি পি ভি, 


'আ্বননীকে দেখিয়াই জয়দেৰ ছুটিয়! গিয়া চরণতলে লুটাইয়া 
পড়িলেন। বাপ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেনঃ_“ম ! 
আমি এসেছি ।” 

“মণি !__বাবা!-_এলি!”-_-বলিয়৷ জননী সন্তানকে ক্রোড়ে 
টানিয়া লইলেন। দরদরধারে আনন্দাশ্র পতিত হইয়৷ উভয়েরই 
বক্ষঃস্থশন প্লাবিত করিতে লাগিল । পদ্মাবতী শ্বজীদেবীকে প্রণাম 
করিয়া একপার্ে দাড়াইয়৷ রহিলেন। 

পন্াবতীর পরিচয্ব প্রদান করিতে হইল না। বামাদেবী কিছু- 
ক্ষণ পূর্বে কাত্যায়নটুর মুখে ধাহ! শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই 
তাহার প্রত্যক্ষীভূত হইল। বুঝিলেন,_তগবানের কৃপায় 
কাত্যায়নীর' কামন। পূর্ণ 'হইয়াছে ;_লক্ষমী-নারায়ণের মিলন 
ঘটিয়াছে। 

পুত্র ও পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়! বামাদেবী গৃহা তিমুখে অগ্রসর 
হইলেন।. মনে আনন্দ ধরে না। হ্ৃদয় উল্লাসে উৎফুল্প। 


০ 





এ 
৮৮৮ পিসি 





. মহারাজ লক্ষণ-সেনের নিকট যথাসময়ে সংবাদ পৌঁছিল। 

যথাসময়ে রাজকর্খচারিগণ-সমতিব্যাহারে ভোজদেব প্রত্যাবৃত্ত 
হইলেন। পন্মাবতীর পিতামাতার কর্ণেও যথাসময়ে জয়দেব 
ও পন্নাবতীর মিলন-সংবাদ উপস্থিত হইল। আনন্দে তাহারা 
জগবন্ধুর চরণে প্রণতি জাপন করিলেন। কিন্তু প্রবল 
আকাঙ্ষ। সত্বেও, প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ হেতু, তাহারা আর 
কন্তাজামাতাকে দেখিতে আসিতে পারিলেন না। তবে 
হৃধীকেশ কাত্যায়নীকে বলিলেন।_-“কেমন? বুঝিলে এখন-- 
জগবন্ধু কেমন করুণাময়?” ও 


মিলনে । ২২১ 


কয়েক দিন নরদ্বীগে অবস্থানের পর, মহারাজ লক্ণ-সেন 
_জয়দেবের পিতামাতাকে কেন্দুবিদ্বে প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। 
জয়দেব ও পদ্মাবতী তাহাদের অন্ুগমন করিবেন, স্থির হইল। 
মহারাঞ্জ লক্ষমণ-সেন তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যথাযোগা 
বন্দোবস্ত করিয়৷ দিলেন। 
যে কয়দিন জয়দেব নবদ্বীপে ছিলেন, প্রতিদিনই সতাস্থলে 
'গীতগোবিন্দ' গান করিতেন। মহারাজ লক্মণ-সেন সে গান 
শুনিয়া ভগবৎ-প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া! উঠিতেন। যে দিন 
গীতগোবিন্দ সমাগন হইল, সেই দিন মহারাজ লক্্রণ-সেন 
সতাস্থ সকলকে সব্যোধন করিয়া তক্তিগদগদ-কঠে কাহলেন।_- 
“যদগান্বর্বকলাস্থ কৌশলমন্ুধানঞ্ণ যদৈষ্ণবম্‌, 
যচ্ছ,গ্গারবিষেকতত্বমপি যৎ কাব্যেযু লীলায়িতষ। 
তৎ সর্বং জয়দেবপণ্িতকবেঃ কৃষ্েকতানা স্নঃ, 
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্ত সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ 
সাধবীমাধ্বীকচিস্তা নতবতিভবতঃশকেকর্করাসি। 
্রাক্ষেত্রক্ষস্তিকেতব।মমৃতমূতমসিক্ষীরনীরংরসন্তে 
মাকন্দ ক্রন্দকান্তাধরধরণিতলং গচ্ছযচ্ছন্তি যাব- 
প্তাবং শঙ্গারদারস্বত মিহজয়দেবস্য বিষগ্বচাংসি ॥ 
শ্বভোজদেবপ্রতবস্য বামাদেবীস্ৃত-শ্রীজয়দেবকন্য, 
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণে শ্রীগীতগো বিন্দকুতিত্বমত্ত।" 
“হে বুধমগ্ুলি ! হে ভক্তবৃন্দ ! যদি সঙ্গীত-শান্ত্রলোচনার 
সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকুষ্ণলীলা-মাধুর্ধ)-রস আম্বাদ্দন করিতে চান, স্তবে 
কষ্ণগত-প্রাণ কবিএবর জয়দেব গোম্বামী রচিত এই গীত- 
গোবিন্দ গ্রন্থ আনন্দে পাঠ করুন। যে দিন হইতে জয়দেব 


কবি বিরচিত এই গীতগোবিন্দ এই ধরাধামে শৃঙ্গারসারম্বত রস 
বিতরণ করিতেছে, সেই দিন হইতে হে মধু! তোমার তিস্তায় 
আর মাধুর্য নাই; হে শর্করা] তুমি কঙ্কর-রূপে প্রতীয়মান 
হইতেছ? হে অমৃত ! তুমি মৃতবৎ হইয়াছ ? হে ক্ষীর! তোমার 
আস্বাদ জলের ন্যায় হইয়া গিয়াছে; হে দ্রাক্ষা! তোমার প্রতি 
আর কে চাহিয়া! দেখিবে? হে আতমবৃক্ষ! তুমি কাদ; হে 
কান্তাধর! তুমি পৃর্থীতলে প্রবেশ কর। ভোজদেবের ওঁরসে 
এবং বামাদেবীর গর্ভে ধাহায় জন্ম, সেই জয়দেব কবি বিরচিত 
এই গীতগোবিন্দ-কাব্য পরাশর প্রত্ৃতি পুর্বতম আচার্ধ্য-বান্ধব- 
বৃন্দের কণ্ঠ ভূষিত করুক ।” 

পরবর্তিকালে এই উক্তি প্রীশ্্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থের উপসংহার- 
ভাগে সংগ্রথিত হইয়া! আছে। বুধমণ্ডলী আজিও সংশয়ান্বিত,__ 
এ রচনা মহাকবি জয়দেবের ; না রাজাধিরাজ লক্ষ্ণ-সেনের । 


হক ৯ 


অই্তারিংশ পরিচ্ছেদ | 


সাক্ষাতে । 
জয়দেব কেন্দুবিষ্বে গমন করিলেন। কিন্তু জয়দেবের 
স্মৃতি নবদ্ধীপে উজ্জ্বল হইয়! রহিল । তিনি নবদ্বীপে কৃষ্ণপ্রেমের 
থে মন্দাকিনী-ধারা প্রত্ধাহিত করিয়া গেলেন, ক্রমশঃ তাহা সহত্- 
মুখী লইয়া সমগ্র দেশকে প্লাবিত করিয়া তুলিল। 
মহারাজ লগ্মণ-সেনের প্রাণেদে প্রেমের এক নূতন 
তরঙ্গ উিত. হইল । রাজকার্যে সময় অতিবাহিত করা 








এ 


সাক্ষাতে । ২২৩ 


০১০ পপি পাপিপাসপিসিস্পিাসপিস্পসি 


অপেক্ষ! তগবত্তবালোচনায় কালাতিপাত করাই এখন তিনি 
শ্রেয়ঃ বলিয়৷ মমে করিলেম। দিনের পর যতই দিন যাইতে 
লাগিল, বৎসরের পর যতই বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল, 
ক্চ-প্রেমের পীষুষ-গানে ততই তাহার প্রাণ বিভোর হইয়া 
পড়িল। শেষ এমন হইয়। দীড়াইল, মহারাজের আর রাজ- 
কার্য্ের তত্বাবধান তাল লাগে না;_ রাজনীতির কথা কেহ 
উত্থাগন করিলে মহারাজ বিরক্ত হন। 

সেনাপতি সংগ্রাম-মিংহ একদিন মহাবাজকে সেই বিধয় 
স্মরণ করাইতে আসিলেন; কহিলেন,_ “রাজন! অপরাধ 
গ্রহণ করিবেন না। আজ আপনার সহিত আমি কয়েকটি 
বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের পরামর্শ করিতে আসিয়াছি। একটু 
অবসর প্রার্থন! করি।” 

মহারাজ লক্ষণ-সেন ন্নেহ-সম্তাে কহিলেন।-“কেন 
সংগ্রাম-সিংহ !_আমার নিকট কোনও কথা বলিবার পূর্বে 
আজ এত সঙ্কোচের ভাব প্রকাশ করিতেছ কেন? তোমার 
যাহা বলিবার আছে, অকপটে বলিতে পার।” 

সংগ্রাম-সিংহ।-_- “মন্ত্রী মহাশয় আপনার নিকট সকল কথা 
বলিবার অবসর পান না। তাই কয়েকটি কথা আপনাকে 
জানাইবার ভার আমায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে? 

লক্মণ-সেন।_-“কি বিষয়? যাহা জানাইবার আছে, 
নিঃসস্কোচে জানাইতে পার ।” 

সংগ্রাম-সিংহ তখন বলিতে গেলেন,_“রাজন্‌! এক একবার 
রাজকার্ধ্যের তত্বাবধান কি প্রয়োজন নয় এক এক বার 
আপনি যদি রাজকার্য্ের প্রতি একটু দৃষ্টি রাখেন!” 


২২৪ লম্ষমণ-সেন 


মহারাজ লক্ষ্মণসেন বাধ! দিয় কহিলেন, “সংগ্রাম-সিংহ 
তুমিও আমায় এইরপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ ! কিন্তু তোমা- 
কেই জিজ্ঞাসা করি,_বল দেখি, বাঙ্গকার্য্য-পরিদর্শনের এখন 
আর আমার কি প্রয়োজন? যাহার অভাব আছে, তাহারই 
আকাঙ্ষা থাকিতে পারে। কিন্তু মনে.কর দেখি, এখন 
আমার কিসের অভাব ? আমার বীরত্বের বিজয়-পতাকা আজি 
নতোমগুল ভেদ করিয়া উড্ডীম হইতেছে! তারতবর্ষের কোন্‌ 
নৃপতি না আজি আমার প্রাধান্ত মান্য করে! ইহার উপরও 
কিআর কিছু প্রয়োজন মন্সে কর যে, আমায় রাজকার্য্যের 
তত্বাবধান করিতে হইবে !” 

সংগ্রাম-সিংহ ।_“ মহারাজ! সকলই সত্য। আপনাকে 
বুঝাইবার স্পর্ধা রাখি না। তবে জানেনই তো-_ আপন চক্ষে 
স্বর্ণ বর্ষে। নিজের কাজ নিজে যদি একবারও দেখেন, 
কোনও দিকে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকে না ” 

লক্ষণ-সেন।--“আমি মনে করি, আমি নিজেই সকল 
কাজ পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকি। সংগ্রাম-সিংহ! তোমরা কি 
আম। হইতে অভিন্ন! তোমাদের দ্বারা তত্বাবধান, আর নিজের 
তত্বাবধান,আমি অভিন্ন বলিয়াই মনে, করি। যাহার সংগ্রাম- 
সিংহের স্তায় সেনাপতি আছে, রঘুদেবের স্তায় অমাত্য আছেন, 
তাহার আবার নিজের দেখিবারকি আছে? তোমরা কি 
আম! হইতে ভিন্ন? আমি মনে করি, তোমরাই আমার এক 
একটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । আমার এক অঙ্গ আমি তগবৎ-পাদ্পঞ্ধে 
অর্পণ করিয়াছি; কিন্তু আমার অপরাপর অঙ্গ তো আমি 
বাজকার্ধ্য-পর্যযবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত রাখিয়াছি !” 


বা | ২২৫ 
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সংগ্রাম-সিংহ ।_“বলিয়াছি তো আপনাকে বুঝাইবার 
সামর্থ্য আমার নাই। কিন্তু কিজানি কেন আমার মনে হয়, 
রাজকার্ষ্যে আপনার অতিনিবেশ যেন আবগ্তক হইয়াছে ।” 
লক্ণ-সেন।-_-“আমিও তো বলিয়াছি_অভাব যাহার, 
তাহারই আবশ্তক। আমার অভাবও অনুভূত হইতেছে না; 
তাই আবশ্তকতাও আমি বুঝিতেছি না। আমার কিসের 
অভাব! সমগ্র ভারতবষ এখন আমার প্রাধান্য খীকার 
করিতেছে। সুতরাং সাম্রজ্য-বৃদ্ধির আকাজ্ষ। আমার মনে 
আর উদয় হয়না। আমি এখন অতুল ধনৈশ্বধ্যের অধীশ্বর ; 
ধনৈশ্বধ্ের কামনাও আমার আর নাই। সৌভাগ-ক্রমে 
আমি সুলক্ষণযুক্ত কুমার লাভ করিয়াছি । তোমাদের ন্যায় 
অমাত্যের পরামর্শ ক্রমে পরিচালিত হইণে, কুমার লাঙ্ষমণেষ 
পিতৃ-গৌরব অক্ষু্ণ রাখতে পারিবেন,._এ ভবসাও আমার 
আছে। তবে আমর কিসের অভাব? এ বয়সে কেন আর 
আমি চিত্তকে তব্ব-চিন্তা হইতে বিরত করিব? সৌভাগোর 
উচ্চ-শিখরে আরোহণ করিয়াছি; কর্মের প্রভাব পূর্ণ- 
মাত্রায় প্রদর্শিত হইয়াছে । আর কেন? এবয়সে এ অবস্থাক় 
কশম্মঘোরে পুনরাবদ্ধ হইবার কি প্রয়োজন ?” 
সংগ্রাম-সিংহ।--“সকলই বুঝি--সকলই সত্য। কিন্ত 
বিষয়-বিশেষে আপনার উপদেশ বড়ই প্রয়োজন। সঞ্ল, 
বিষয় আপনি দেখিতে না ইচ্ছা পরেন, নিতান্ত আবশ্যক 
বিষয়ে এক একবার পরামর্শ দিলেও চলিতে পারে ।”” 
লক্্ণ-সেন।-_-“বাল্য, যৌবন, প্রো, বার্ধক্য,_ জীবনের 
এক. এক সময়ের এক একটা কার্য নির্দিষ্ট আছে। আমি 


২২৬ লক্ষমীণ-সেন। 


সকল অবস্থায়ই প্রতিষ্ঠা-লাত করিয়াছি। শেষ অবস্থার শেষ, 
কার্য্যে আমাকে কি তোমরা বিমুখ করিতে চাও?” 

সংগ্রাম-সিংহ ।_-“৫স কথা আমর! কাচ বলি না। কিন্তু--"" 

বাধ। দিয়া মহারাজ লক্ণ-সেন কহিলেন।--“মনে কর) 
আমি আর ইহ-য়ংসারে নাই। মনে কর, কুমার লাক্ষণেয় 
এক্ষণে বাজ্যতভার প্রাপ্ত হইয়াছে ;_-আর তোমরা তাহার 
দক্ষিণ-বাহুরূপে বিদ্যমাম আছ। সে অবস্থায় যাহ। করা কর্তব্য, 
তাহারই ব্যবস্থা করিতে পার ।” 

সংগ্রাম-সিংহ।--““ঘদি তাহাই কর্তব্য স্থির করিয়া থাকে, 
সে উপদেশণ্ড তো আমাদের পাওয়া প্রয়োজম। আপনি 
উপস্থিত থাকিয়া কুমারের সন্ধে সুব্যবস্থা করিলেই তাল 
হয় না কি!” 

লক্ষণ-সেন।__“আমি মনে করিয়াছি, আগামী সারস্বত 
উৎসবের সময় কুমারের বাজ্যাতিষেক-ক্রিয়া৷ সম্পন্ন করিব। 
কুমারকে সিংহাসনে বসাইয়া, সারস্বত উৎসব সমাপনান্তে, 
আমি পুরুষোত্তমে গমন করিয়া, জগবন্ধুর সেবায় জীবনাতিপাত 
করিব ।” 

সংগ্রাম-সিংহ।_-“আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিলেই ভাল 
হইত। কুমার রাঞ্কাধ্যে একটু পরিপক্ক হইলে আপনার 
পুরুষোত্তম-গমন শ্রেয়ঃ ছিল। আপনার পুরুষোত্তম-যাত্রার 
স্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া আপনাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার 
জন্যই আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। 
কয়েকটা প্রয়োজনীয় বিষয়ের পরামর্শ করিতে আসিয়াছি যে 
বলিয়াছি, এ প্রসঙ্গও তাহার অন্যতম |”? 


সাক্ষাতে । ২২৭ 
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লক্ষ্মণ-সেন “ভাল, বুঝিলাম_আঁখার পুরুষোত্তম-গমনে 
বিরত করা, তোমার বক্তব্যের অন্তর্গত। এতডিন্ন, আর 
কি বিষয় বলিবার আছে 1” 

ংগ্রাম-সিংহ।--*একজন সন্ন্যাপী আপনার সহিত সাক্ষাৎ 

করিতে আসিয়াছেন। তিনি কি জন্য সাক্ষাৎ-প্রার্থা, কাহারও 
নিকট প্রকাশ করিতে সম্মত নহেন। আমি অনেক অনুনয় 
বিনয় করায় আমায় কেবল এইমাত্র বলিয়াছেন,_-“বীরসিংহের 
বিষয়ে তিনি আপনাকে কিছু বলিবেন ? এ কথা তিনি অপরের 
নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।” 
. লক্ণ-সেন কৌতৃহলাক্রাস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,_ 
“বীরসিংহের বিষয়! তবে কি বীরদ্িংহের সন্ধান পাওয় 
গিয়াছে! যে আমায় বীরসিংহের সন্ধান দিতে পারিবে, 
আমি তাহাকে আশাতীত পুরস্কার দ্বিব।” 

সংগ্রাম-সিংহ।-_“সন্ন্যাসী বীরসিংহের সংবাদ দিবার জন্যই 
রাজসকাশে আসিয়াছেন।”ঃ 

লক্ষ্ণ-সেন।-_-"সন্ন্যাপী কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন? 
তাহাকে .সংবাদ দিয়া এখনই এখানে আনিতে গার। বীর- 
সিংহের যদ্দি সন্ধান পাওয়া যায়, আমি বীরসিংহের হস্তে 
মিথিলার ভার অর্পণ করিব।” 

জনৈক গ্রতিহারীকে আহ্বান করিয়! সংগ্রাম-সিংহ সেবা- 
নন্দ স্বামীকে রাজ-সকাশে আনয়ন জন্ত উপদেশ দিলেন। 

ইত্যবমরে লক্ষণ-সেন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,_ 
"তোমার আর কি বক্তব্য আছে 1” 

সংগ্রাম-সিংহ।--“যদি অনুমতি করেন, বলিতে পারি। 


২২৮ লক্ষাণ-সেন। 
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সে সংবাদ সর্বাপেক্ষা গুরুতর। ভারত-সান্রাঞ্যের উত্তর-.. 
পশ্চিম প্রান্তে বহু দুর্ধর্ষ পার্ববত্য-জাতির বসতি আছে। তাহারা 
মাঝে মাঝে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়৷ ধনবত্ব লুষ্ঠন করিয়! 
লইয়া যায়। এবার নাকি তাহার! মহারাজাধিরাজের রাজ্য 
লুণ্ঠন করিতে সঙ্থল্প করিয়াছে।” 

মহারাজ লক্ষ্মণ-সেন গর্বোন্নত মস্তকে কহিলেন;_-“লঙ্ষণ- 
সেন জীবিত থাকিতে নহে। সংগ্রাম-সিংহের ন্যায় সুদক্ষ 
সেনাপতি বিগ্যমানেও নহে! রঘুদেবের ন্ঠায় বিচক্ষণ অমাতোর 
গ্রাধান্ত সময়েও নহে।” 

সংগ্রাম-সিংহ সম্কুচিততভাবে কহিলেন,_-“সংবাদ্দ যেরূপ 
সুনিষ়্াছি তাহাই মহারাজের নিকট নিবেদন করিতেছি। 
নবদীপ-রান্গ্য নুগ্ঠনের জন্য তাহারা যে সঙ্ষল্পবন্ধ হইয়াছে, 
তদ্বিষয়ে সংশয়ের কোনই কারণ নাই।” | 

লক্ণ-সেন।__'কে তোমাকে এ সংবাদ প্রদান করিল?” 

সংগ্রাম-সিংহ ।-“একজন সন্ন্যাসী নিভৃতে আমায় এইট 
কথা বলিয়া গিয়াছেন।” 

লক্ষণ-সেন।-_-'“কে তিনি? আমার নিকট একবার 
তাহাকে আনিণে পারিবে না?” পু 

সংগ্রাম-সিংহ।-'“কে সে সন্গ্যাপী, আমি কিছুই বলিতে: 
পারি না। সন্ধ্যার প্রাকীলে, গঙ্গার তীরে একাকী পরি- 
ভ্রমণ .করিতেছিলাম। নানা চিন্তায় মন উদ্বেলিত ছিল: 
সন্ন্যাসী কোন্‌ দিক হইতে আসিলেন, তাহ] লক্ষ্য করি নাই। 
হঠাৎ দেখিলাম, আমার সম্মুখে দাড়াইয়। আমাকে দাড়াইতে 
ইন্িত করিলেন। তার পর আমাকে এ সকল কথা কহিলেন 


সাক্ষাতে । ২২৯ 
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বলিলেন,_-“হুশিয়ার ধাকিও; তাহারা; বক মায়াবী | কাচ 
তাহাদ্দিগের মোহে মুগ্ধ হইও না। লক্ষ্য রাখিও-_-নবদ্বীপের 
সীমানায় কদাচ যেন তাহারা পদার্পণ করিতে না পারে। 
তাহার! দেশে পদার্পণ করিলে, দেশ আচার-ভরষ্ট__ধর্ম-ভ্ষ্ট 
হইবে, _দ্রেশের সর্বনাশ ঘটিবে।” 
লক্ষমণ-সেন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“তার পর।” 
সংগ্রাম-সিংহ ।--“সন্ন্যাপী অবশেষে কহিলেন,_“আবশ্তক 
মত আমরাও তোমাদের সহায়তা করিব ।, এই বলিয়া সেই 
সন্ন্যাসী কোথায় অৃশ্য হইলেন, আর আমি তাহাকে দেখিতে 
পাইলাম ন1।” 
লক্ষমণ-সেন।-_-“সে সন্ন্যাসীকে পূর্বে আর কখনও কি তুমি 
দেখিয়াছিলে ?” 
ংগ্রাম-সিংহ ।--“মনে হয়, কোথাও যেন দেখিয়াছিলাম। 
কিন্ত কোথায় দেখিয়াছিলাম, কিছুই প্মরণ করিতে পারি না।” 
লক্ষ্ষণ-সেন।--“অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তির সংবাদে উদ্বিপ্ন 
হওয়ার কোনও কারণ নাই। বিশেষতঃ, নবদ্বীপ-সাআাজ্য 
সর্ব] সুরক্ষিত।” 
এই সময় সেবানন্দ স্বামীকে সঙ্গে লইয়া! গ্রতিহারী দ্বারে 
উপস্থিত হইল । মহারাজ যথাযোগ্য সম্বর্ধনা সহ তাহাকে আগ্ন 
প্রদান করিলেন। মহারাজ সেবানন্দ স্বামীকে তাহা +ডথা 
জ্ঞাপন জন্য অন্থরোধ করিলে, পেবামন্দ স্বামী কহিণেন.. 
“মহারাজ! বীরসিংহের ও শোভার সন্ধে এক দাও! 
প্রচারিত হইয়াছে । সে ঘোষণা কি আপনার অন্ঠ::3 অদ্থু- 
সারে প্রচারিত 1?) 
শে 


২৩০ লক্ষণ-সেন। 
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লক্মণ-সেন।--“আমীর নাম-সংযোগে যখন প্রচারিত : 
হইয়াছে, ঘোষণা! আমারই প্রচারিত জানিবেন। আপনি, 
কি পুরস্কারের প্রার্থী?” 

সেবানন্দ।--““মহারাজ ! আমি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী । আমার" 
কোনও পুরস্কারের প্রয়োজন নাই। তবে যাহাদের সংবাদ 
লইয়া আসিয়াছি, তাহাদের সব্বন্ধে কিছু প্রার্থনা! আছে।” 

লক্ষমণ-সেন।--“কি প্রার্থনা?) 

সেবানন্ম ।__“্রার্থন। নৃষ্তন কিছুই নয়। মহারাজ তাহা- 
দিগকে ক্ষমা করুন।” 

লক্ষ্রণ-সেন।-_-“তাহাদিগকে দণ্ড দিব বলিয়া আমি তে। 
ঘোষণা প্রচার করি নাই! আপনি যদি মনে করিয়া থাকেন, 
ঘোধণা-প্রচারে প্রলুব্ধ করিয়া, তাহাদের সন্ধান লইয়া, : 
তাহাদিগকে দগ্দান করির, তাহা৷ হইলে ভ্রম বুঝিয়াছেন। 
বীরসিংহকে আমি মিখিলা-রাজ্যে প্রতিঠিত করিব বলয়! সঙ্কন্ন : 
করিয়াছি। বীরসিংহের সম্বন্ধে আপনার অধিক কিছু অনুরোধ 
বাহুল্য-মা্র । বীরসিংহকে ও শোভাকে রাজধানীতে 
আনয়নের জন্য আপনার যে কিছু সহায়তার আবশ্তক, আপনি 
রাজসরকার হইতে সে সমস্তই প্রাপ্ত হইবেন।” 

সংগ্রাম-সিংহকে লক্ষ্য করিয়া মহারাজ কহিলেন।_ 
“সংগ্রাম-সিংহ ! তগবান্‌ আমার সকল সাধই পূর্ণ করিলেন। 
আমি যদি বীরসিংহের সন্ধান না পাইতাম, তৎপূর্বেই আমাকে 
যদি পুরুষোত্বম-ধামে জগবন্ধুর সন্নিধানে আশ্রয় লইতে হইত, 
তাহা হইলে জীবনে বড়ই একটা ক্ষোভ থাকিয়া যাইত। কিন্ত 
দেখ, দয়াল হরি আমার কোনও সাধই অপূর্ণ রাখিলেন না। 





সাক্ষাতে । ২৩১. 
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তিনি করুণার সাগর; কাহারও প্রত করুণা-বিতরণে কুপণ 
নহেন। সাধ কাহারও অপূর্ণ থাকে ন1।” 

সন্ন্যাসী আনন্-গদগদ স্বরে কহিলেন,_- “সত্যই ভ্রীহরির 
করুণার অন্ত নাই ! ইহজীবনেই হউক আর পরজীবনেই হউক, 
তিনি সাধ কাহারও অপূর্ণ রাখেন না। মহারাজ! আপনি 
বড় সৌভাগ্যবান, তাই ইহজীবনেই আপনার সকল সাধ 
পূর্ণ হইল।” 

মহারাজ. লক্ষমণ-সেন শোভার ও বীরসিংহের অবস্থিতির 
বিষয় সমস্তই অবগত হইলেন। কেন তাহার অন্থতপ্ত, 
তাহাও বুঝিতে পারিলেন। বীরসিংহের অপরাধের বিষয় 
অবগত হইয়াও মহারাজের মনে অণুমাত্র বিরক্তি আসিল ন|। 
বরং মনে মনে তিনি বীরসিংহকে ও শোভাকে ধন্যবাদ দ্রিলেন। 
শোভ। পিতৃ-সম্মান অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য,আর বীরসিংহ প্রতিজ্ঞা- 
পালন জন্য যাহ] করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি প্রীত হইলেন । 
তাহাদের ক্রটি-বিচ্যুতির প্রতি তাহার আদৌ দৃষ্টি-সঞ্চালিত 
হইল ন|। 

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। বীরসিংহকে ও শোভাকে রাজ- 
ধানীতে আনয়নের ব্যবস্থা হইল। শোভার জনক-জননীর 
আহ্লাদের অবধি রহিল না। বীরসিংহের পিতামাতাও 
আনন্দে উৎফুল্প হইলেন। শোা ও বীরসিংহ পরস্পর 
পরস্পরের পিতামাতার নিকট প্রেরিত হইবেন, স্থির হইল। 
গুতদ্দিনে শুভক্ষণে তাহাদের পরিণয়-কাধ্য সম্পন্ন হুইবে, 
উভয়েরই পিতামাতার প্রাণে সেই আকাঙ্ষা জাগিয়! রহিল। 


০ ক 


রক 


একোনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ। 
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পরিণাম ! 

দেবানন্দ আশ্রমে প্রত্যাব্ত্ত হইলেন। দয়ানন্দের সহিত 
শোভার ও বীরসিংহের সম্বন্ধে ষ্ঠাহার অনেক কথাবার্তা হইল। 

দ্রয়ানন্দ কহিলেন,_-“অনেক বুঝাইয়। বীরসিংহকে সম্মত 
করিয়াছি। কিন্তু বীরসিংহের দ্বারা আর যে সংসারের কোনও 
কার্য হইবে, আমার তাহা বিশ্বাস হয় না। আমাদের অনু- 
রোধে বীরসিংহ নবদ্বীপে, যাইতে পারেন; কিন্তু তিনি যে 

ংসারী হইবেন, সে আঁশ। বড়ই অল্প।” 

সেবানন্দ।--“আমাদের কর্তব্য আমরা পালন করি। 
ভবিষ্যতের গর্ভে যাহ! লুক্ধায়িত আছে, তাহা কেহই রোধ 
করিতে পারিবে ন1।” 

দ্য়ানন্দ।_-“কিস্ত শোভার প্রাণভর! লাধ__বুকতরা আশা! 
শোভা বীরসিংহ ভিন্ন অন্ত কিছুই জানে না। কোমল কোরকে 
অকালে কালকীট প্রবেশ করিয়| ছিন্ন করিবে, মনে হইলেও 
কষ্ট হয়।” 

সেবানন্দ ।-_“বিধাতার নির্বন্ধ; আমরা কি করিতে 
পাবি! 

দয়ানন্দ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,_“ন্বাধীন- 
প্রণয়ের পরিণাম-ফল বড়ই বিষময় হয়। শোভার জন্য আমার 
বড়ই ছঃখ হইতেছে ।” 


পরিণাম। উহ 
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(সেবাননদ “শোভা ও বীরসিংহ উভয়েই আপন জারির 
পিতামাতার নিকট প্রেরিত হইবেন; পরিশেষে পরস্পরের 
পিতামাতার সম্মতি-ক্রমে উভয়ের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে 7 
এইরূপ বন্দোবস্তের বিষয়ই আমি শুনিয়। আসিয়াছি।” 

কুটিরের অনতিদুরে একটী বটবক্ষ-মূলে ঠীড়াইয়া উভয়ে 
এইরূপ কথাবার্তা কহিতেছেন? সহসা নদীর দিকে দয়ানন্দের 
ৃষ্টি-সঞ্চালিত হইল। দয়ানন্দ দেখিলেন।__শোতা ছলছল নেত্রে 
নদীর তীরে দীড়াইয়া তরঙ্গের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তিনি 
ত্বরিতপদদে শোভার নিকট অগ্রসর হইলেন। পশ্চাৎ হইতে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন।_-“মা! জগের দিকে একদুষ্টে 
চাহিয়া কি দেখিতেছিস্?” 

দয়ানন্দের কথম্বর গুনিতে পাইয়া শোভা ফিরিয়া দীড়াই- 
লেন। দয়ানন্দ দেখিলেন। শোভার আখি ছলছল। ছুই 
গড বাহিয় অশ্রধার। নিপতিত হইতেছে । স্সেহ-সম্তাষে 
দয়ানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“ম1 ! তুই কাদিতেছিস কেন ?” 

শোতা পূর্ববৎ নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া! অশ্রবিনর্জন 
করিতে লাগিলেন। ৃ 

দয়ানন্দ পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন।--“মা | তুই কা িতে- 
ছিস্‌ কেন? বীরসিংহ কোথায় ?” 

শোভ। নিকুত্তর। দয়ানন্দ বুঝিল্েন, নিশ্চয়ই কোনও, 
অনর্থের হুত্রপাত হইয়াছে ।” কুটিরের দিকে চাহিয়া! দেখিলেন; 
বীরসিংহকে দেখিতে পাইলেন না। মনে বড়ই সংশয় উপস্থিত 
হইল। 'বীরসিংহ!_বীরসিংহ! ৰলিয়া উচ্ৈঃস্বরে আহ্বান 
করিলেন। মদীবঙ্ষে প্রতিধ্বনি উঠিল-_বীরসিংহ !_-বীরসিংহ |" 
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কিন্তু বীরসিংহের কোনই উত্তর পাইলেন না। শোতাকে 
সধ্োধন করিয়া কহিলেন,_“ম।! বীরসিংহ কি তবে কুটিরে 
নাই! বীরসিংহ কোথায় গেলেন ?” 

বাণ্াবরুদ্ব-কণ্ঠে শোতা কহিলেন,_-“বাবা! আমি কিছুই 
জানি না_কিছুই বলিতে পারিতেছি না। কয় দ্দিন হইতে তিনি 
বড়ই উন্মনা ছিলেন। আপনি যখন তাহাকে নবদ্বীপে 
লইয়। যাওয়ার কথা কহিতেন, তিনি আপত্তি করিতে পারিতেন 
না বটে? কিন্তু তাহার অন্তরে সর্বদাই যেন অনিচ্ছার তরঙ্গ 
উখিত হইত। আমি যখনই কোনও কথা জিজ্ঞাস! করিয়াছি, 
দেখিয়াছি--তিনি অন্যমনস্ক । নবদ্ীপ-যাত্রার ব্যবস্থা হইয়াছে 
শুনিয়। আজ্জ তাহার চাঞ্চল্য' বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি 
নদীর দ্রিকে মুখ ফিরাইয়া৷ বসিয়া ছিলেন । আমর! আহারাদির 
উদ্যোগ করিতেছিলাম। গাত পাতিয়াছি, অন্ন-ব্যঞ্জনাদি 
সাজাইয়৷ দিয়াছি। বৃন্দ তাহাকে ডাকিতে গিয়া আর 
খু'জিয়৷ গাইল না! রৃন্দার চীৎ্কারে আমি বাহিরে আসিলাম। 
আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম ন1।” 

দয়ানন্দ ।--“কৈ। _বৃন্দাই বাকৈ? বৃন্দাই বা কোথায় 
গেল ?” ৃ ৃ 

“রৃন্দা!-_বৃন্দা 1” বলিয়। দয়ানন্দ চীৎকার করিয়] ডাকিলেন। 
বৃন্দারও আর কোনও সাড়াশব পাওয়া গেল না। শোতা৷ 
কহিলেন,__“বৃন্দা এই পথে তাহার অন্ুসন্ধুন গিয়াছে '” 

দয়ানন্দ।__«মা! তুই তবে নদীর তীরে দাড়াইয়া দাড়াইয়। 
কি দেখিতেছিলি ?” 

শোভা ।_“আমি দেখিতেছিলাম-এ তরঙ্গ! আমার 
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মনে হইতেছিল-_এঁ শ্বেত উন্িমালার ম: মধ্যে যেন ন তিনি প্রবেশ 
করিলেন। এক একবার মনে করিতেছিলাম-_যাই, আমিও 
ঝাপ দ্দিই। এখনি তাহাকে ধরিতে পারিব। কিন্তু পরক্ষণেই 
চিত্ত সন্দেহ-দোলায় দোছুল্যমান হইতেছিল। মনে হইতেছিল,__ 
অনুসরণ করিয়া যদি সঙ্গ লইতে না পারি! ক্ষকেন-না, কতক্ষণ 
পূর্বে তিনি কতদুর অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন, কেহই তো তাহ 
বলিতে পারিল না! আমি বনের পাখীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাস 
করিলাম, কেহই উত্তর দিল না! তীরস্থিত তরু-গুলস-লতা 
প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারাও তো কোনও উত্তর দিল 
না। তটিনী কলকল স্বরে কি বলিয়া গেল, পাধীর1 কিচিমিচি 
করিয়া! কি বিদ্রপ করিল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।” 
শোতা আকাশের পানে চাহিতে চাহিতে নদীর দিকে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন । কহিলেন,_-“এ-্ঁ তিনি ভাকিতেছেন! 
যাই_যাই!” শোভা জল-মধ্যে বম্পপ্রদ্ানে উগ্ভত হইলেন। 
দয়নন্দ স্বামী শোভার হাত চাপিয়া ধরিলেন। শোতা হাত 
ছিনাইয়া লইবার চেষ্ট| পাইলেন। শোভা চীৎকার করিয়! 
কহিলেন।_বীরসিংহ !_-“বীরসিংহ! একটু অপেক্ষা কর! 
আমি যাইতেছি! তোমায় ছাড়িয়। আমি এক দণ্ড বাচিব না।” 
চীৎকার শুনিয়। সেবানন্দ নিকটে আসিলেন। দয়ানন্দ 
দীর্ঘনিখ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,_-“সেবানন্দ ! সকল: 
চেষ্টা ব্যর্থ হইল! এত করিয়! বীরসিংহের জীবন রক্ষা করি- 
লাম; এত করিয়! শোতাকে স্বাস্বনা৷ দিয়! রাখিলাম; এত 
করিয়া বৃন্দাকে খু'জিয়া আনিয়। উহাদের পরিচর্যায় নিযুক্ত 
করিলাম ;_-সকলই পণ্ড হইল! বীরসিংহ যেরূপ আত্মগ্লানি- 
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অনলে অহ্নিশ দগ্ধ হইয়াছিলেন, শস্তিলাত-আশায় নদীর 
জলে তাহার ঝম্প-প্রদান করাও অসম্ভব নহে। আবার 
বীরসিংহ যদি সত্যসত্যই জলে ঝাপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়া 
থাকেন, শোতার কি শোচনীয় পরিণাম হইবে, চিন্তা করিতেও 
শরীর শিহরিয়। উঠে। এখনি দেখ--শোভার কি অবস্থা- 
বিপধ্যয়! বীরসিংহকে না পাইলে, শোতাকেও বাচাইতে 
পারিব না।” . 

সেবানন্দ।_-“আমার মনে হয়, বীরসিংহ জীবিত আছেন। 
তিনি কখনই নদীর জল্লে বম্প-প্রদদান করেন নাই। তাহা 
হইলে শোতার ও বৃন্দার শব্ধ শুনার সন্তাবন। ছিল। তাহা 
হইলে, এই কালিন্দীর 'গুত্র স্বচ্ছ জলে এখনি আমরা বীর- 
সিংহের দেহ দেখিতে পাইতাম। কালিন্দীর দ্বচ্ছ সলিনে 
নদীগর্ভ তন্ন তন্ন করিয়া! দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু কৈ! 
মনুষ্যের চিহ্ন তো৷ কোথাও নাই!” 

দ্য়ানন্দ ।--“'সেবানন্দ! ও তোমার ভ্রম-ধারণা! খর- 
আোতা তটিনার গর্তে কিছু পতিত হইবা-মাত্র তীরবেগে 
ক্োতোমুখে তাহা কোথায় ভাসিয়া যায়। দেখ দেখি,_তটিনীর 
কি বিদ্যুদ্গতি !” 

সেবানন্দ ।-_“আচ্ছা!_ আমি বনগ্রদেশে ও নদীগর্ভ 
সন্ধান করিয়। দেখিতেছি। আপনি শোভাকে সুস্থ করুন।” 

শোভা পুনরায় দয়ানন্দের হাত ছিনাইবার চেষ্টা পাইলেন; 
চীৎকার করিয়। কহিলেন, _-“যাই__যাই, আমিও যাই !” 

দয়ানন্দ সাস্্ন! দিয় কহিঙ্লেন,_“মা | বীরসিংহ এখনই 
আমিবেন। তুমি একটু স্থির হও।” 
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এই বলিয়া হাত ধরিয়া, দয়ানন্দ শোভাকে কুটিরে লইয়া 
গেলেন। সম্মুখেই অন্ন-ব্যঞ্রন সাজান রহিয়াছে দেখিতে পাই- 
লেন। মনে হইল, একবার বলপেন,_“ম| ! তুই আহার কর!” 
কিন্তু বুঝিলেন-_বৃথা বাক্যব্যয়। বৃন্দা না ফিরিলে শোতাকে 
প্রকৃতিস্থ করা সম্ভবপর নহে বুঝিয়া, তিনি কেবল মিষ্টবাক্যে 
শোভাকে ভূলাইয়া রাখিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। 


পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ | 


০0 


মরা হ'ল ম!! 

বীরসিংহ যখন কুটির পরিত্যাগ করেন, কালিন্দীর জলে 
ঝাপ দিয় প্রাণত্যাগ করিবারই সন্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু 
যখন তীরে উপনীত হইলেন, নদী-গর্ভে ঝম্প-প্রদানে বিবেক 
প্রতিনিবৃত্ত করিল। 

বীরসিংহ মনে মনে কহিলেন,_“এই জলে বম্প-প্রদান 
করিয়া! প্রাণত্যাগ করিলেই কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
হইবে? মৃত্যুই কি শেষ! মহা পুরুষগণের মুখে কখ তো সে 
কথা শুনি নাই! মৃত্যুতে পাগের প্রায়শ্চিত্ত হয়”_এর্জরবাধ হয় 
শান্্বাক্যও নয়! তবেকি করি__কোথায় যাই! আমার 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত --কিরূপে হইতে পারে 1” 

বিবেক কহিল,_“বীরসিংহ! অস্থির হইতেছ কেন? 
চাঞ্চল্য পরিহার কর। যে প্রকার পাপ করিয়াছ, তাহার সেই 
প্রকার প্রায়শ্চিত্ত শান্্রবিহিত। তুমি আপনার পিতার বিরুদ্ধে 
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অন্ত্রধারণ করিয়া শত্রুর পলায়নের পথ প্রশস্ত করিয়। দিয়াছিলে! 
শক্র দুর্বল বলিয়াই তোমার পিতা প্রাণ পাইয়াছিলেন,_ তাহার 
জয়লাত হইয়াছিল। কিন্তু শত্রু যদ্দি প্রবল হইত, তোমার 
পিতার কি পরিণাম সম্ভাবনা ছিল,_একবার ভাবিয়। দ্রেখ 
দেখি মৃত্যুতে কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়?” 

বীরসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“তবে কি আমার পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত নাই ?” 

বিবেক উত্তর দ্বিল,_*যেমন কঠোর পাপ, তার তেমনই 
কঠোর প্রায়শ্চিত্ত চাই। ভুমি স্বদেশের সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র 
ধারণ করিয়াছিল; ধাহার অন্নে প্রতিপালিত, তাহারই 
বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে! কেবল তাহাই নহে; তুমি 
আপনার আরাধ্য দেবতা পিতার বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিয়াছিলে! 
তাহার সহিত ছলন! করিয়া, শত্রর পলায়নের উপায় বিধান 
করিয়। দিয়াছিলে! এ গুরু-পাঁপের জন্য গুরুতর দণও্ড-_শুরুতর 
প্রায়শ্চিত্ত আবশ্তক।” 

বীরসিংহ ।--“সেই গুরুদণ্ড, গুরুপ্রায়শ্চিত্তই গ্রহণ করিতে 
প্রস্তুত আছি। যদ্দি তুষানলে দেহত্যাগ করি, সে প্রায়শ্চিত্ত 
কি সম্ভবপর নহে!” 

বিবেক ।--“তুমি কেবলই আত্মহত্যার কল্পনা! করিতেছ! 
কিন্তু আত্মহত্যায় নৃতন পাপের সঞ্চার হয়+-এ কথা তোমার 
মনে একবারও জাগিতেছে না কেন? 

বীরসিংহ।--“তবে কি প্রায়শ্চিত্ত করিব, আমায় উপদেশ 
দেন। যেরূপ গুরুতর প্রায়শ্চিত্রের প্রয়োজন, আমি সেইরূগ 
গ্রায়শ্চিত্ত করিতেই প্রস্তত আছি।” 


মর! হ'ল না! ২৩৯ 


_বিবেক।-_এতোমার এ পাপের প্রায়শ্চিতত-_স্বদেশের 
সআটের পক্ষে অন্্রগ্রহণে স্বদেশের শত্রুর উচ্ছেদ-সাধন! শক্রর 
গলায়নের পথ প্রস্তুত করিয়। দিয় তুমি যে পাপকার্ধ্য করিয়াছ, 
সে পাপের প্রায়শ্চিত_স্বদেশে শক্রর প্রবেশে বাধা-প্রদ্ান। 
যদি কৃতকাধ্য হও, আর সেই কৃতকাধ্যতার জন্ত যাঁদ প্রাণদান 
করিতে হয়ঃ তাহাই তোমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত”? 

বীরসিংহ।-_“ভাল,সেই প্রায়শ্চিত্তের জন্যই প্রত্তত রহিলাম 1” 

বিবেক ।--“তবে প্রত্যাবৃত্ত হও। দেশে ফিরিয়া যাও। 
আততায়ীর আক্রমণ হইতে স্বদ্দেশ-রক্ষার অন্য বদ্ধপরিকর হও ।” 

বীরসিংহ।--'দেশে ফিরিয়া গিয়া, কি করিয়া এ মুখ 
দেখাইব! লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিবে,-“তুমি কি সেই 
বীরসিংহ!_-আততায়ীর পক্ষাবলঘনে আপন পিতার বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধারণ করিয়াছিলে,__ভুমি কি সেই বীরসিংহ !' তখন কি 
উত্তর দিব ?-কোথায় মুখ লুকাইব? তার গর লোকে যখন 
জানিতে পারিবে,_-একটী রমণীর মুখ দেখিয়া, বিহ্বল হইয়া, 
আমি এই গুরুতর পাপকাধ্যে লিণ্ড হইয়াছিল'ম, তখন তাহারা 
থে টিটকারী দিবে, কেমন করিয়া তাহা সহ কৰিব? নানা) 
আমি আর দেশে ফিরিতে পারিব না!_এ মুখ আর স্বদেশ- 
বাপীকে দেখাইব না!” 

বিবেক ।-__দেশে ন। ফিরিতে চাও, যদি একাত্তই সঙ্কোচ- 
বোধ হয়) নিভৃতে লুক্কারিত থাক ;__শুভ-শৃহুর্তের প্রতীক্ষা 
কর। আস্মহত্য। করিও না । আত্মহত্যায় মহাপাপ!” 

বীরসিংহ উচ্চ-চীৎকারে পিজ্ঞাসিলেন,_ “ভবে কি প্রাণ- 
ত্যাগ কৰিব না??? 
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সঙ্গে সঙ্গে নদীগর্ভ হইতে প্রতিধ্বনি উঠিল,_“ন11” 
বিবেক উত্তর দ্িলেন-“না 1” 

বীরসিংহের প্রাণত্যাগ কর] হইল না। বীরসিংহ ফিরিয়া 
দাড়াইলেন। কিন্তু ন্্যাসীদের আশ্রমে তাহার আর ফিরিয়া 
যাইবার ইচ্ছ। হইল ন]1। কেন-না, দয়ানন্দ ম্বামী তাহাকে রাজ- 
ধানীতে পৌছাইয়া দিবার উদ্বোগ-আয়োজন করিয়াছিলেন। 


সর ঈ 


একপধ্গশ পরিচ্ছেদ | 


উপ 





“ সঙ্কল্প। 


বীরসিংহ অন্যপথে ঘনান্তরে প্রবেশ করিলেন। অনুসরণ- 
কারী সেবানন্দ তাহার কোনই সন্ধান পাইলেন ন]। 

বীরসিংহ ৰনের মধ্যে অনেক দুধ চলিলেন। কিন্তু কোথায় 
চলিজেন, কাহার নিকট চলিলেন,_কিছুই স্থিরতা নাই। 
কালিন্দীর ধারে ধারে, আকাবীকা পথে, তিনি অনেক দুর চলিয়া 
যাইলেন। কতক্ষণ চলিলেন, বীরসিংহের কোনই অনুভূতি 
নাই। দ্বিনদেব আপন কাঁ্ধ্য সম্পন্ন করিয়া পশ্চিম-গগনে 
বিশ্রাম লইতে চলিলেন। তওগ্রতিও তিনি ত্রক্ষেপ করিলেন 
না। পাখিকুল কলরব করিতে করিতে সন্ধ্যাসমাগম জানাইয়া 
দিল; ততপ্রতিও তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল না। তিনি কেবল 
আপন মনে চলিতে লাগিলেন। গরিশেষে চলিতে চলিতে যখন 
বাধাপ্রাপ্ত হইলেন )-_নৈশ-অন্ধকারে যখন দৃষ্টিশক্তি রোধ হইল; 


মরা হলো না। ২৪১ 
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কোন্‌ পথে কোথায় চলিতেছেন,.- আর যখন নির্ণয় করিতে 
প|রিলেন না) একটী বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন। 

বীরসিংহ এখন এমনই স্থানে এমনই অবস্থায় উপনীত যে, 
আর অগ্রসর হইতেও পারেন নী, পশ্চাতে ফিরিবারও সুবিধা 
নাই। অন্ধকার !_অন্ধকার !__ঘনান্ধকারে দিজ্সগুল আচ্ছন্ন 
করিয়া ফেলিয়াছে। নতোমণ্ডল নক্ষত্র-মালায় বিখচিত হইয়াছে; 
কিন্তু পত্রান্তরাল মধ্য দরিয়া কচিৎ সে রশ্মি দৃষ্টিগোচর 
হইতেছে। দুরে_ নিকটে-_পার্খে, কোথাও শিবাকুল চীৎকার 
করিতেছে কোথাও ব্যাপ্র-প্পকাদি হিং বন্যজন্তর ভ্হঙ্কার- 
খ্বন উিত হইতেছে । 

বীরসিংহ কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। কিন্তু কর্ণে যখন 
সেই সকল হিংঅ-জন্তগণের হুহুক্কার-ধ্বনি প্রবেশ করিতেছে, হৃদয় 
আওঙ্কে শিহরিয়। উঠিতেছে। এক একবার বীরসিংহ আতঙ্কে * 
অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন। চীৎকার করিবার সাহস হইতেছে 
না;)_মনে হইতেছে, পাছে কণ্ঠস্বর শুনিলে মনুষ্ত-সমাগম 
অনুভব করিয়া তাহার! আসিয়। তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। 

কিছুক্ষণ পৃর্ব্বে যখন বীরসিংহ মরণের জন্য প্রন্থত হইয়া- 
ছিলেন, এ সকল বিভীধিকা উপস্থিত হইলে কখনই তিনি 
আতঙ্ক অন্থুতব করিতেন না। কিন্তু এখন? বীরসিংহের 
বাচিবার সাধ হইয়াছে। প্রাণরক্ষ! করিতে না পারিলে পাপের 
গ্রায়শ্চিত্ত হইবে না; তাই প্রাণের প্রতি তাহার মমতা 
1 জানয়াছে। গ্রাণের মমতা; সুতরাং প্রতিপদেই প্রাণ 
! নাশের আশঙ্ক। ! 
বৃক্ষতলে বসিয়া, বীরসিংহ, এখন কেবল ভগবানকে 
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ভাকিতেছেন,+-“হে ভগবান! এবিপদে আমায় রক্ষা কর।” 
কয়েক দণ্ড পূর্বে যিনি মরণের ক্রোড়ে আশ্রয় পাইবার 
জন্য ভগবানকে ভাকিয়াছিলেন, এখন আবার তিনিই মরণের 
বিভীধিকায় ব্যাকুল হুইয়। ভগবানকে ডাকিতেছেন। ইহাই 
মানুষের গ্রকৃতি। 

যে আরণ্য-পথে যে বৃক্ষমূলে বসিয়া বীরসিংহ প্রাণ-সংশয়ে 
কাল কাটাইতেছিলেন; সেই পথ দিয়া ছুইটী পথিক কোথায় 
কোন্‌ কার্ধ্যাত্তরে চলিস্বাছিলেন। পথিক্ঘয়ের একবাক্তি 
একটী আলোক ধরিয়া আগ্রে অগ্রে চলিতেছিল; পর ব্যক্তি 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছিলেন। যে আলোকে তাহার] পথ 
চলিতেছিলেন, হঠাৎ দেখিলে, তাহা মশালের আলোক বলিয়! 
প্রতীত হইত। কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। একটী কাষ্ঠদণ্ডের 
অগ্রভাগে একথণ্ প্রস্তর ছিল। তাহা হইতেই মশালের ন্যায় 
জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল। পথিকন্বয় সে পথে গতিবিধি 
করিতে অত্যন্ত ছিলেন। সুতরাং পথ চলিতে তাহাদের মনে 
কোনরূপ আশঙ্কার উদয় হয় নাই। 

পথে চলিতে চলিতে তাহারা হঠাৎ বীরসিংহকে এরপ 
জীবন্ম ত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। সেই রাত্রে, সেই বিজন 
অবণ্য-মধ্যে একাকী একটী মানুষকে বসিয়। থাকিতে দেখিয়া 
পথিকত্বর বিন্মিত ও আশ্মধ্যান্িত হইলেন। আলোক- 
বাহকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যিনি আসিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন,_“কে তুমি? কে হি এই বৃক্ষমূণে 


বসিয়া আছ ?, 
আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়।, নি কণ্ঠে বীরমিংহ উত্তর, 
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দিলেন,_“আমি পধিক! আমি নিঃসম্বল। আমায় প্রাণে 
যারিবেম মা।” 

বীরসিংহ মনে করিয়াছিলেন, যাহারা মশালের আলো! 
লইয়৷ আসিতেছে, তাহার। নিশ্চয়ই দন্্ু। তাহার নিকট অর্থ- 
সম্পৎ আছে মনে করিয়া দস্থ্যরা তাহাকে বধ করিতে আসিয়াছে । 
তাই তিনি কাত্তর-কঠে কহিলেন,--“আমাকে প্রাণে মারিবেন 
না! আমার কিছুই নাই, আমি নিঃসম্বল।” 

আগন্তক জিজ্ঞাসা করিলেন,_“তুমি এখানে কিরূপে 
আসিলে !” 

বীরস্নিংহ কীপিতে কীপিতে উত্তর দিলেন,_-“আমি পথ 
হারাইয়াছি।” 

আগন্তক আশ্চর্যযাস্বিত হইলেন? কহিলেন,_-'গথিক ! 
তুমি পথ হারাইয়াছ! তোমার পথভ্রষ্ট হইবার কারণ?” 

বীরসিংহ উত্তর দ্বিতে পারিলেন ন!। 

আগন্তক কহিলেন।,_“এ সংসার কর্মক্ষেত্র! সংসারে যে 
যেরূপ কর্ম করিবে, সে সেইরূপ ফভাগী হইবে। ইহার অন্যথা 
কখনও ঘটে নাই; কখনও ঘটিতে পারে না। ভাল, জিজ্ঞাস! 
করি,_-তুমি যে পথহার৷ হইয়াছ ; তুমি কি কখনও কাহাকেও 
পখহার! করিয়াছিলে ?” 

বীরসিংহ চমকিয়! উঠিলেন; কহিলেন।_“এ'যা,_-এ'য| ! 
আমি কেন পথহারা] করিব 1” 

আগন্তক ।-_“তাল করিয়। মনে করিয়। দেখ দেখি। এ 
মংসারে কার্য্য-কারণের অভিন্ন সম্বন্ধ” 

বীরসিংহ সে প্রশ্নের কোনই উত্তর দিতে পারিলেন না) 
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৯২০, পপি পা ও 





স৮১৮১০৯৫৯৫লপািস্পিসিাপ্পাতি পাপা পা 


কেবল কহিলেন,__“আমি বিপন্ন; আমি পথত্রষ্ট ; আপনারা 
আমায় রক্ষা করুন।” 

আগন্তক অভয় দিয়া কহিলৈন,_-“তোমার কোনও তয় 
নাই। আমাদের দৃষ্টিপথে খন পতিত হইয়াছ, তোমার আর 
কোনও আশঙ্কার কারণ নাই। এস, _এখন আমাদের সঙ্গে 
এস। তোমার বক্তব্য পরে গুনিব। বক্তব্য শুনিয়া, তোমাকে 
তোমার গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দিব ।” 

বীরসিংহ পথিকদ্বয়ের পশ্চ।ৎ পশ্ঠাৎ গমন করিলেন। 

কিন্তু পথ চলিতে চলিছ্ে এক অভিনব চিন্তায় তাহার চিত্ত 
আন্দোলিত হইয়া উঠিল। তিনি কেবল পথিকের প্রশ্নের বিষয় 
ভাবিতে লাগিলেন। . 

“পথিক-_এ কি জিজ্ঞাসা করিলেন? আমি কি কাহাকেও 
পথহা'র! করিয়াছি ?” 

মনে পড়িল'_-শোভার অনিন্দ্য-সুন্দর যুখকান্তি! মনে 
পড়িল,_শোৌভার প্রতি তাহার অনুরাগ-আসক্তি! যনে 
পড়িল, কিশোরী তাহার একান্ত অন্ুরাগিণী ! মনে পড়িল, 
তাহার মোহ-মদিরায় মুগ্ধ হইয়া শেতার গৃহত্যাগ-কাহিনী ! 

বীরসিংহ মনে মনে কহিলেন;_ “পথিক সত্যই বলিয়াছেন! 
আমি সত্যই একজনকে পধত্রষ্ট করিয়াছি! আমি যদি 
শোভার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না করিতাম, আমি যদি কারা- 
গৃহ পরিত্যাগ করিয়। শোভার সে না যাইতাম, আমি যদি 
বর্দ-পরিধানে রণাঙ্গণে অবতীর্ণ না হইতাম, শোভার এ 
পরিণাম কখনই ঘটিত না । পথিক যাহ। বলিয়াছেন, তাহা সতা 
--ঞ্রব সত্য। শোতাকে আমিই পথভ্রষ্ট করিয়াছি__শৌতাকে 
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আমিই পথহারা করিয়াছি। বোধ হয়, সেই জন্তই, আমার 
আজি এই অবস্থা !” 

চলিতে চলিতে পথিক জিজ্ঞাসা করিলেন।_ “তোমার 
নিবাস! তোমায় কোথায় পৌছাইয়! দিতে হইবে 1” 

বীরসিংহ অন্যমনস্কতা-হেতু প্রথমে প্রশ্ন উপলদ্ধি করিতে 
'পারিলেন ন|। পথিক পুনর্ববার অধিকতর উচৈঃস্ববে খর প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিলেও, বীরসিংহ কোনও উত্তর দিলেন না। 

কোথায় নিবাস ?_ কোথায় পৌছাইয়। দিতে হইবে 1-_ 
বীরসিংহ কি উত্তর দিবেন! 

পথিক সেই মশালের আলোয় বীরসিংহের মুখের পানে 
একবার ভাল কায়! চাহিয়া দেখিলৈন। .বুঝিলেন।__যুবা- 
পুরুষ উচ্চবংশ-সথুছু ত) কিন্তু বিষম দুশ্চিন্তায় যুখ পরিয্ান। 
যনে মনে কহিলেন,_'এই ক্লান্ত শ্রান্ত যুবককে এখন আর 
অধিক উত্যক্ত কর! কর্তব্য নহে। যুবক এখন বড়ই উদ্বিগ্ন 
উহার উদ্বেগ দুর হইলে সকল সংবাদ জান। যাইবে ।” 


আন 


দ্বিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ । 


সস (0 


ভৈরবনাথ-সকাশে। 


অরণ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রান্তে ভৈরব-পর্বত। পর্বতের 
অধিষ্ঠাত-দেবতা_ তৈরনাথ মহাদেব। ভৈরব পর্বত--গঙ্গার 
ও কালিন্দীর সঙ্গম-সুলে অবস্থিত। পর্বতের পশ্চিম পার দিয়া 
কালিন্দী প্রবাহমান1। দক্ষিণে গঙ্া পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত]। 





২৪৬ লক্ষমণ-সেন। 


পিসি পিপি 


পর্ধবতে তৈরবনাথের কোনও মন্দির নাই। পর্বত-গাত্রে, 
গিরি-গুহাত্যন্তরে। মহাদেবের লিঙগমৃত্তি বিদ্ধমান। 
নিকটে জনস্থলী নাই,-লোকের সমাগম নাই। নিভৃত 
সেই পর্বত-কন্দরে গিরিগ্রহীতান্তরে তৈরবানন্দ স্বামী নাক 
জনৈক সাধু পুরুষ তৈরবনাথের সেবায় ব্রতী আছেন। পর্বত- 
গাত্রে আত্র-পনস-বিৰ প্রস্ততি অসংখ্য বৃক্ষে অপর্য্যাপ্ত সুস্বাদু 
ফল উৎপন্ন হয়। প্ররুতি-গ্রদত্ত সেই ফল-যূলে তৈরবেশ্বরের 
পৃজা এবং তৈরব-স্ব মীর ও তাহার শিষ্যমগ্ুলীর পরিস্প্তি-সাধন 
হইয়। থাকে। অন্ন-সংস্থানের জন্ত তাহাদিগকে প্রায়ঠ লোকা- 
লয়ে যাইতে হয় না। সেই পর্ধত-গাত্রোৎপ্ন ফল-মূলই 
তাহাদের জীবন-ধারণের পক্ষে যথেষ্ট। 
তৈরবনাথের গুহামন্দির-সন্নিধানে, পর্বতের উপর অগ্রিকু্ড 
অগ্নি প্রঅলিত ছিল। সেই অনল-শিখায় সমস্ত পর্বত-গান্র, 
এমন কি-গুহাত্যন্তর পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল। 
দিবসে সেই গুহার পার্থে মুগশিশুগণ নিঃশক্কে বিচরণ 
করিত ;--কত মঘূত্র-মযূরী আনন্দে নাচিয়া বেড়াইত। রাত্রিতে 
এখনও তাহারা দৃষ্টি-পথ-বহিভূর্তি নহে। আলোব-রশ্ি 
দেখিয়। হিং্রজন্তগণ দুরে পলায়ন করিয়াছে বুঝিয়া, তাহারা 
এখন পর্বত-গাত্রে বিশ্রাম-সুথ উপতোগ করিতেছে । 
বীরসিংহকে সঙ্গে লইয়া পথিকঘয় তৈরব-পর্ববতের গ্রহা- 
যন্দিরে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। তৈরবনাথের সন্ধ্যারতি 
মম।পনান্তে তৈরবস্বামী তাহাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিলেন। 
প্রথযে তৈরবনাথকে পরে তৈরবস্বামীকে প্রণাম করিয়া পথিক- 
দ্বয় তাহার সন্দুখে দণ্ডায়মান হইলেন। 
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তৈববশ্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন,_- “আনন্দ! তোমাদের 
আজ এত বিলম্ব হইল কেন?” 

যিনি মশাল-বাহকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, 
তৈরবস্বামী তাহাকে “আনন্দ বলিয়া সম্ভ/শণ করিলেন। আনন্দ 
উত্তর দ্িলেন,-“আজ অনেক দুরে গিয়। পড়িয়াছিলাম।” 

তৈরবস্বামী।-“সংবাদ মঙ্গল তে। ?” 

আনন্দ।_-“মিথিলার বু যোদ্ধপুরুষ আমার বাক্যে 
উত্তেজিত হইয়াছেন। আমি যখনই যে পথে তাহাদিগকে 
উপস্থিত থাকিতে বলিব, তাহারা তাহ,তেই সম্মত আছেন। 
আমি বেশ পরীক্ষা করিয়া দোখয়াছি, তাহারা কিছুতেই 
বিচলিত হইবেন না। আপনি যে দিন অগ্ুমতি করিবেন, আমি 
তাহাদিগকে সেই দিনই এইখানে আনিয়া উপস্থিত করিব ।” 

তৈরবস্বামী ।--“অন্যান্ত স্থানের সংবাদ?” 

আনন্দ।_“এই অরণ্যের প্রায় সকল আশ্রমেই আমি 
গমন করিয়াছিলাম। সকলেই এক-মত আছেন। সকলেই 
আপন আপন শিষ্যবর্গকে উত্তেজিত করিতেছেন । যেরূপ দেশ- 
ব্যাপী উত্তেজনার ভাব প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে দস্যুদল 
কখনই এ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।” 

ভৈরবস্বামী।-_“মহারাজ লক্ষণ-সেন কিরূপ ব্যবস্থা 
করিয়াছেন, গুনিলে ?” 

আনন্দ ।--.“মহারাজের চিরন্তন প্রথা অব্যাহত আছে। 
প্রতি পথ সুরক্ষিত রহিয়াছে । এদিকে আবার রাজ-সৈস্তের 
সহায়ত! ন! পাইলেও, প্রজা-সাধারণের এঁকান্তিকতার উপরও 
সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করা যাইতে পারে।” 


২৪৮ লক্ষাণ-সেন 


বীরসিংহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই সময় তৈরবস্বামী 
কহিলেন,_-“ইনি কে? ইহাকে কি উদ্দেশ্তে আনয়ন করিয়াছ?” 

আনন্দ ।_“ইনি পথভ্রষ্ট বিপন্ন। আরণ্য-পথে ব্যা্- 
ভন্পংকাদির গ্রাসে পতিত কইতে বসিয়াছিলেন। তাই সঙ্গে 
আনিয়াছি। এই যুব! সুুলক্ষণাক্রাস্ত।” 

ভৈরবস্বামী বীরসিংহের পরিচয় জানিতে চাহিলেন। বীর- 
সিংহ প্রথমে পরিচয়-প্রদামে সঙ্কুচিত হইলেন। কিন্তু তৈরব- 
স্বামীর প্রভাবে তাহাকে সঙ্কল পরিচয়ই প্রদান করিতে হইল। 
পরিচয় দিয়া বীরপিংহ পরিশবে কহিলেন,_“ঠাকুর ! চরণে 
স্থান দেন। কিসে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে, তাহার 
উপায়-বিধান করুন।” 

তৈরবস্বাধী তৈরবনাথের চরণে প্রণতি জানাইলেন; 
কহিলেন,__“বাব| তৈরবনাথই তোমার উপায্ব-বিধান করিবেন। 
তুমি যখন তাহার সন্নিধানে উপন।ত হইতে পারিয়াছ, তোমার 
আর প্রায়শ্চিত্তের ভাবন। কি আছে? কন্ম ্বার৷ পাপের সঞ্চার 
হইয়াছে; কর্ণ-কুঠারেই সে পাপের মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে” 

বীরসিংহ ।--“আম।র সন্বন্ধে আপনি কি করের বিধান 
করেন ?” | 

তৈরবস্বামী।--“তুমি যে সঙ্কল্পে উদ্ধদ্ধ হইয়াছ, সেই সক্বন্পই 
তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ সঞ্ল্প। তুমি আপন পিতার অজ্ঞাতে পিতার 
বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিয়া আততায়ীর পলায়নের পথ এরশস্ত করিয়া 
দ্রিয়াছিলে। তোমার একমাত্র প্রায়শ্চিত--পিতৃগণের অজ্ঞাতে 
তাহাদের পক্ষ-গ্রহণে আততায়ীর গতিরোধ কর11” 

বীরদিংহ।--“সে অবসর কত দিনে কোথায় মিলিবে ?” 


তৈরবনাথ-সকাশে ২৪৯ 
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 উতরবন্থামী 1 বনাধের চরণে ্রা্থনা নাও | 
তিনিই তোমায় সে শুত মুহুর্ত প্রদর্শন করিবেন ।” 

তৈরবন্বামী বীরসিংহের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে বলি- 
লেন। বীরসিংহ বিশ্রামার্থ অন্তরালে গুহান্তরে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলে, তৈরবন্বামী আনন্ব-প্রকাশে আনন্দকে কহিলেন,.__ 
"আনন্দ! আজ আমাদের বড়ই আনন্দের দিন। এই বীর- 
দিংহকে সেনাপতি-পদে বরণ করিয়া যদি সৈন্তদ্দল গঠন কর! 
যায়,আততায়িগণ কখনই মিথিলার পথে প্রবেশ করিতে পারিবে 
না। বাবা তৈরবনাথ বুঝি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন! আর 
তয় নাই। আর বিলঘ্ধে প্রয়োজন নাই। যেখানে যেখানে 
আমাদের শিষ্যসেবক আছেন, এইব|র তাহাদের প্রত্যেককে 
আহ্বান করার আবশ্ক হইয়াছে ।" 

আনন্দ।-_-“আমরাও কি তবে অন্ত্র-চালন] শিক্ষা! করিব ?” 

“না_না! সন্প্যাসীর ধর্ম অন্ত্রধারণ নহে ”__বজ-গভীর 
স্বরে ভৈরবন্বামী উত্তর দ্রিলেন। 

আনন্দের মনে কি জানি কেন একটা] সন্দেহ উপস্থিত হইল। 
আনন্দ জিজ্ঞাদা করিলেন,_-“ঠাকুর ! আপনি পুনংপুনঃ কর্টের 
প্রাধান্ত কীর্তন করিয়া আসিয়াছেন। বলিয়াছেন,_কর্ম ভিন্ন 
যুক্তি নাস্্র। কর্মের মধ খবদেশ-রক্ষা! স্বধর্ম-রক্ষা-_প্রধান কর্ম 
নহে কি? তবে অস্ত্রধারণে বিরত হইতে বলিতেছেন কেন?” 

ভৈরবস্বামী।_-“আনন্দ! আবার সেই ভ্রান্তি! যুদ্ধ_ 
কর্ম বটে; কিন্তুকার কর্ম? সেকর্দতোমার আমার নহে; 
সে কর্ম ক্ষত্রিয়ের কর্ম!” 

আনন্দ।_-“তবে আমার কর্ম কি আছে?” 
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প্৯পাপািসিপাস 


তৈরবস্বাধী ।-_“সন্ন্যাসের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন কন্ম 
বিহিত আছে। সন্ন্যাসী যখন উপদেষ্টা, ভগবানেয় বাণী 
প্রচার করাই তখম তাহার কর্ম। আবার সন্ন্যাসী যখন 
ভগবৎ-সেবাতিলাধী, পরসেবাই তখন তাহার একমাত্র কর্ণ 
সন্ন্যাসীর আর আর কর্মের বিষয় পরে বুঝাইব। এক্ষণে আমা- 
দের সম্মুখে যে ছুই কর্ম বিগ্বমান) তাহারই সাধন-পক্ষে প্রযত্ব- 
পর হও। প্রথমে দেশের আপামর-সাধারণ সকলের প্রাণে 
ঘাহাতে দন্দ্ুদলের বিরুদ্ধে উত্তেজনার সঞ্চার হয়, সেই উপদেশ 
প্রচার কর। ভবিষ্যতে, আবশ্তক হইলে, সেবা-ব্রতও গ্রহণ 
করিতে হইবে ।”? 

সেরাজি পরামর্শে কাটিয়া গেল। পর দিবস প্রত্যুষে 
আপন সহচরকে সঙ্গে লইয়া আনন্দ নগরাভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। বীরসিংহ তৈরবনাথের চরণে আশ্রয় পাইলেন। 


র্ চি 


ত্রিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ । 


0 


পূর্ব-কথা। 


আরব-দেশে হজরত মহম্থদের আবির্ভাবে ইস্লাম-ধর্শের 
নবীন আলোক দিপ্দিগন্তে বিস্তৃত হইয়। পড়ে। ভারতবর্ষের 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যে সকল পার্বত্য-জাতির বসতি ছিল, : 
তাহাদের অনেকেই ক্রমশঃ ইসলাম-ধর্ে দীক্ষিত হয়। 
পুরাণাদি শাস্ত-গ্রন্থের আলোচনায় প্রতীত হয়, এ সকল জাতির 
পুরব-পুরুষগগ প্রথমে ভারতবর্ষেরই অধিবাসী ছিলেন,_মাচার" 
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্রষ্টতা হেতু তাহার! হিন্দুরাজ্য হহতে বিতাড়িত হন। তারতবর্ধ 
ধন্যধান্ত-রত্ব-পরিপূর্ণ বলিয়াই হউক, অথবা বংশানুক্রমিক 
প্রতিহিংসানল হৃদয়ে প্রজ্ঘলিত থাক। বশতঃই হউক--এঁ সকল 
গার্বত্য-জাতি প্রায়ই ভারতবর্ষের প্রতি আক্রমণ করিত। 
কিন্তু কখনও কথনও সীমান্ত-প্রদেশে উপস্থিত হইতে পারিলেও, 
তাহার] তথায় বেশী দিন অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইত ন]। 
দন্যুর ন্যায় লুঠতরাজ করিয়াই তাহাদিগকে প্রতিনিৰ্ত 
হইতে হইত। 

এক সময়ে পশ্চিম-ভারতের নৃপভিগণ পরস্পর গৃহবিবাদে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিণেন। সেই সুত্র অবলঘ্ধন কারিয়া পূর্বোক্ত 
গার্বত্য-জাতিগণ ভারতবর্ষের প্রদেশ-বিশেষে আধিপত্য-বিস্তারে 
সমর্থ হন। গঞ্জনীর মাযুঘ, মহম্মদ ঘোরি প্রভৃতির নাম এতৎ- 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৷ গজনী নগরী তাহাদের রাজধানী ছিল। 
পশ্চিম-ভারতের অংশ-বিশেষ তাহারা আপনাদের রাজত্বের 
অন্তভুক্তি করিয়া লইয়াছিলেন। কুতব-উদ্দীন ভারতবর্ষে 
প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি মহম্মদ ঘোরির ক্রীতদ।স 
ছিলেন। মহম্মদ ঘোরির মৃত্যুর পর ভারতবর্ষের একটা প্রান্ত- 
ভাগ অধিকার করিয়া! লইয়া! তিনি আপনাকে ভারতবর্ষের 
স্বাধীন নুপতি বলিয়া ঘোষণ| করিয়াছিলেন। এতিহাসিক- 
গণের মতে ১২০৬ খৃষ্টাব্দে -দিল্লী-সহরে কুতব-উদ্দীনের প্রথম 
রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। | 

চারি বৎসর মাত্র কুতব-উদীন রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
তাহার রাজত্বকালে বক্তিয়ার খিলিজি নামক জনৈক সৈনিক- 
পুরুষ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হন। ভারতবর্ধে আলিয়। প্রথমে 
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তান বদায়ুনে ও পরিশেষে অযোধ্যা প্রদেশের শাসন-কর্তার 
অধীনে সৈনিকের কর্ম গ্রহণ করেন। তাহার কার্ধ্য-দক্ষতায় 
সন্তুষ্ট হইয়া অযোধ্যার শাসনকর্তা তাহাকে একটী জায়গীর 
উপহার দিয়াছিলেন। ঞ্রায়গীর-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই 
তিনি অযোধ্যা-প্রদেশ আপনার করতলগত করিয়া লন। 
অযোধ্যা-প্রদেশ করতলগত হইলে, বিহার-প্রদেশের ও বঙ্গদেশের 
প্রতি তাহার লোলুপন্দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়। পশ্চিম-উত্তরের 
অপরাপর প্রদেশের ধন-সম্পৎ তী'হার পূর্ববর্তী আক্রমণকারিগণ 
লুন করিয়৷ লইয়া গিয়াছিললেন। কিন্তু বিহার-প্রদেশে ও বঙ্গ- 
দেশে তীহার! কেহই প্রবেশ করিতে পারেন নাই। এ ছু 
প্রদেশের ধন-ভাগ্ডার তখনও পর্যান্ত অটুট ছিল। স্ৃতরাং এ 
ছুই প্রদেশ নুষ্ঠন জন্যই বক্তিয়ার অধিক হর প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। 
কিন্তু মহারাজ লক্মমণ-সেনের প্রতভাবাতিশয্যে বজ-সাআাজ্যের 
সীমানায় প্রবেশ-লাত অসম্ভব হইয়া দড়াইয়াছিল। দুই 
একবার সৈন্তদল সহ বঙ্গ-সাআাজ্যের সীমানা মধ্যে প্রবেশ 
করিবার চেষ্ট। পাইয়া! বিফল-মনোরথ হওয়ায় বক্তিয়ার নানা 
কৌশল-জাল বিস্তার করেন। 

ইতিপূর্বে নৃতন-গ্রামের ঘাটে পাঠক যে বজরাখানি 
দেখিয়াছেন, সে বজব! বক্তিয়ার খিলিজির ষড়যন্ত্র-জাল। বলবস্ত 
সিংহ অযোধ্যা-পরদেশের সামান্য একজন তালুকদার ছিলেন। 
বিশ্বেশ্বর রায় অযোধ্যা-গ্রদেশে সৈনিক-বিভাগে কর্ম করিতেন। 
অর্থসম্পৎদানে লোভ-প্রদর্শনে বক্তিয়ার প্রথমে উইাদিগকে 
বশীভূত করেন। বিশবেশ্বরের পরিচয় পাইয়। বক্তিয়ার বুঝিয়া- 
ছিলেন।-উহ্ার সহায়তায় নবদ্ধীপ-রাজ্যের পথ-ঘাটের সন্ধান 
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পাওয়া ধাইবে । উহার সঙ্গে বলবস্তুসিংহ থাকিলে কি কৌশলে 
কোন্‌ পথে প্রবেশ কর! যাইবে, তাহাও স্থির হইয়া আসিবে। 
সঙ্গে বক্তিয়ারের নিজেরও যাইবার ইচ্ছ। ছিল। কিন্তু ভান 
বিধন্মী ; নবদ্বীপ-সাম্রাজ্যে তাহার প্রবেশ-লাতে বহু বিদ্ব বিদ্ধ 
মান। সুতরাং প্রথম যাত্রায় স্টাহাকে সে সম্কল্প পরিহার করিতে, 
হইয়াছিল। বলবস্ত সিংহ প্রভৃতি প্রত্যাবৃত্ত হইলে, পরামশ 
শন্ুসারে অগ্রসর হইবেন, ইহাই স্থির ছিল। 
তীর্ঘযাত্রীর বজর। পরিচয়ে অতিকষ্টে বজরা নবদীপ-রাজো 

প্রবেশলাত করে। তব্রিলোচন বন্ুর প্রতাব-প্রতিপত্তির বিষ 
বিশ্বেশ্বর অবগত ছিলেন। ত্রিলোচন তাহার পিতৃবন্ধু ; ভ্রিলে- 
চন অর্থলোলুপ; -এ সকল বিষয়ও তিনি অবগত ছিলেন: 
তিনি যখন নবদ্ধীপে প্রথম আাগমন করেন, ভ্রিলোচন বসু বাঙ্- 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত হহীয়াছিলেন। সে যাত্রা তিনি একা; 
আসিয়াছিলেন । কিছুকাল পরে, বক্তিয়ার অধিকতর বলসঞ্চং 
করিলে, বলবস্তসিংহকে সঙ্গে লইয় বিশ্বেশ্বর পুনরায় নবদ্বীপ: 
রাজ্যে গমন করেন। ব্রিলোচন ভিন্ন তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হটে 
না বুঝিয়া, তিনি ক্রিলোচনের সন্ধানে ফিরিতেছিলেন। ঘটন। ত্র: 
'ত্রলোচনের যুক্তিলাভের দিনই তিনি ব্রিলোচনকে প্রাপ্ত ই 
পরিশেষে ভ্রিলোচনকে সঙ্গে লইয়। বক্তিয়ার-সন্দ্িধানে প্রত্যাগ মদ 
করেন। ব্রিলোচনকে: বজরায় উঠাইয়] লইয়া॥ জঞজীর খপ 
হেদ করিয়] বজরাখানি প্রথমে উত্তর-পূর্ববাভিযুখে, পরিশেত 
পশ্চিমীভিমুখে পরিচালিত হয়। 
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ভিন্ন ভিগ্ন বেশে ভিন্ন ভিন্ন পথে চর প্রেরিত হইয়াছিল। 
একে একে সকলেই প্রত্যাবৃত্ত হইল। কেহই আশার সংবাদ 
গ্রদান করিতে পারিল না। প্রায় সকলেরই এক উত্তর-_“সে 
রাজ্যে প্রবেশ-লাত অসম্ভষ্ 1? 

বক্তিয়ার হতাশ হইলেন। “তবে কি আম|র সঙ্কল্প সিদ্ধ 
হইবে না? তবে কি খোদা মুখ তুলিয়া! চাহিবেন না? তবে কি 
কাফেরের রাজ্যে ইসলামের বিহ্গয়-পতাক1 উড্ভীন করিতে 
পারিব না? থোদা !- খোদা !_-পথ প্রদর্শন কর। তোমার 
দাস, তোমার মহিমা-প্রচারে সমর্থ হউক।” 

ছুর্ভাবনার দিন সহজে অবসান হয় না। মনে হয়, দ্রিন যেন 
বাড়িয়া গিদ়্াছে। ব্রাত্রি আপে? রাত্রিও যেন ফুরায় না! 

ইতিমধ্যে বঞ্গরা প্রত্যাবৃত্ত হইল। নবধধীগ হইতে বজরা 
ফিরিয়া আসিগ়াছে, বক্তিয়ার সংবাদ পাইলেন। উৎসাহে 
উল্লাসে পুনরায় তাহার দয় নাচিয়া। উঠিল। বজর1 যখন 
নির্বিগ্ে ফিরিয্ব। আসিয়াছে, তখন সংবাদ নিশ্চয়ই শুত বিয়া 
কাহার ধারণ! জন্মিল। বক্কিয়ার আপনার মন্ত্রণা-গৃহে বলবস্ত 
পিংহকে ও বিশ্বেশ্বর রায়কে ভাকাইয়1 পাঠাইলেন। 

হথাযোগ্য সন্তাগাদির পর নবন্বীপ-লান্াজা-সংক্রান্ত কথা" 
বার্তা আরস্ভ হইল। 
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ৰলবন্তসিংহ কহিলেন,_-“নবদ্বীপ-সাশ্রাজ্যের মধ্যে সৈল্- 
গরিচালন। মাপ।ততঃ সম্ভবপর নহে।” 

বক্তিয়ার শিহরিয়! উঠিলেন !_“বলেন কি? আগনাদের 
ন্থায় যোদ্ধবর্গের সাহায্য পাইলেও আমরা নবদ্বীপ-সাম্রাঙ্যে 
প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব না? এ বড় আশ্চর্যের কথা! 

বলবন্তসিংহ।--“বাজ্য স্ুুরক্ষিত। কোনও পথ দিয়া 
প্রবেশের সুবিধা নাই। বিশেষতঃ, প্রঞ্জাবর্গ একাস্ত রাজান্থুগত ও 
রাজভক্ত। মহারাজ লক্ষমণ-সেনের বিরুদ্ধে কেহ অন্ত্রধারণ করিতে 
উগত হইয়'ছে শুনিলে, গ্রজামাত্রেই উত্তেজিত হইয়া উঠিবে। 
অদ্ুশেও এ সংবাদ গরচ।রিত হইলে আর রক্ষা থাকিবে ন1।? 

বক্তিরার চিন্তিতত।বে জিজ্ঞাসা কুরিলেন, “তবে উপায় ?” 

বিশ্বেশ্বর উত্তর দিলেন,_-“উপায় ভরিলে।চন বনু যদ্দ কিছু 
করিতে গারেন।” 

বঙ্গবস্তপিংহ।--“কিন্তু ত্রিলোচন বস্থকে আজিও আমর 
চিনিতে গারিলাম না] লোকটা ঘোর অর্থপিশাচ। কিন্ত কায়দ। 
ছাড়িতে চাহে ন।” 

বক্কিয়ার।-__“ঝ্রিলোচন কেমন লৌক, আম।র নিকট 
উপস্থিত করিলে; আমি সব বুঝিয়া লইব। মহারাজ লক্ষ্মণ 
সেনের প্রতি তাহার কিরূপ ধারণা। তাহাও বুঝিতে গারিব।” 

বিশ্বেশ্বর ।--“মহারাজজ লক্ষমণ-সেন ব্রিলোচনকে সর্বস্থাস্ত 
করিয়াছেন। তঙ্জন্য ত্রিলোচন মনে মনে প্রতিহিংসায় 
জলিতেছে ৷”? 

বলবস্তসিংহ কহিলেন।_-“কিন্ত-_” 

বক্তিয়ার বাধ। দিয়া বলিলেন)--“আমি আর কিন্তু শুনিতে 
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চাহি না। একবার ভ্রিলোচনকে আমার সমক্ষে আনয়ন করুন।”? 
বিয়ারের মুখমণ্ডলে একটু স্পর্ধার ভাব প্রকাশ পাইল। 

অল্পক্ষণ মধ্যেই ব্রিগ্নোচনকে প্রকোষ্ঠে উপস্থিত করা হইল, 
বক্তিয়ার, বলবস্ত সিংহ ও বিশ্বেশ্বর তিন জনেই ত্রিলোচনের 
যথেষ্ট সঘর্দনা করিলেন। এতদিন পর্ধ্যস্ত ত্রিলোচনের মন যে 
সংশয়-দোলায় আন্দোলিত হইতেছিণ, এখন তাহার সে সংশয় 
ঢুরীভূত হইল। 

ত্রিলোচন পরিচয় পাইয়াছিলেন,_্বর্গ হইতে দেবসৈম্তগণ 
ইন্্প্রস্থে আগমন করিয়াছেম। কিন্তু এখানে সম্মুখে এ কি 
দেখিলেন! শান্ত্রাদিতে দ্রেবসেনাগণের যে বর্ণনার বিষয় 
তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন? বক্তিয়ারে তাহার কোনই সাদৃশ্ত 
দেখিলেন না। বদনে কোমলতা নাই; গরিচ্ছদে পারিপাটা 
নাই। মুখ শ্বজগুন্কলমন্থিত) মুগ্ডিত-মন্তকে শিরন্ত্রাণ শোত- 
মান। পরিধানে পায়জাম1; গাত্রে অঙ্গরাখা। কটিদেশে 
তরবারি দোছুল্যমান। 

ব্রিলোচনের মনে হইল।_“কি দেখিতে আসিয়াছিলাম; 
আর এ কি দেখিলাম! দেবমূর্তি দেখিব বণিয়া আশা করিয়া- 
ছিলাম! কিন্তু এই কি দেবযৃত্তি! ভ্রিলোচনের মনে, কি জানি 
কেন, বক্তিয়ারকে দেখিয়। আতঙ্কের সঞ্চার হইল। 

ব্রিলোচনকে আপ্যায়ন করিয়া বক্তিয়ার কহিলেন।_ 
“আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, তাহাতে 
আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।” 

ভ্রিলোচন অর্ধ-বিজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলেন,_“আমি 
ক্ষুদ্র ব্যক্তি; আমি আপনার দয়ার তিখারী।” 
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বক্তিয়ার কহিলেন।-_''আপনি সকল বিষয়ই অবগত 
আছেন এখন বলুন দেখি, কি উপায়ে আমর নবদ্বীপ- 
সাম্রাজ্যে গ্রবেশ করিতে পাবি 1” 

ক্িলোচন কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন,_-“আমি সামান্য ব্যক্তি। 
সে পরামর্শ আমি কি দিতে পারি? আমি মহারাজের সামান্ট 
একজন প্রজ্ঞা বৈ তো নয়!” 

বক্তিয়ার।__“দেখুন, আপনার ক্ষমতা-অক্ষমতাঁর বিষয় 
সকলই আমি অধগত আছি। আমার নিকট কেন আপনি 
বিনয়ের তাব প্রকাশ করিতেছেন! 

এই বলিয়! বক্তিঘার একরাশি স্ুবর্ণ-ুদ্রা সম্মুখে রাখিয়! 
কহিলেন," দেখুন, এই সুবর্ণ-মুদ্রগুপ আপনার সম্মানার্থ 
রক্ষিত হইয়াছে। এগুলি সমস্তহ আপনার । রাজ। লক্ষণ- 
সেনের যড়্যন্ত্রে আপনার অবস্থা-বিপর্ধযয় ঘটিয়াছে সংবাদ পাইয়া 
প্রথমেই আপন[কে এই উপঢৌকন প্রদান করিতেছি ; অনুগ্রহ 
করিয়া গ্রহণ করুন। নবদ্বীপ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারি বা 
না পারি, এ সুবর্ণুদ্রায় আপনার পূর্ণ-মধিকার । নবদ্বীপ-রাজ্যে 
প্রবেশ করিতে পারি, সে পুরস্কর,-কথায় আধ কি বলিব,__ 
মনে মনেই রহিল ।”) 

ক্রিলোচন চযকিয়া উঠিলেন। এতাধিক স্ুবর্ণ-ুদ্রা এক 
সঙ্গে তিনি তো কখনও চক্ষে দেখেন নাই! তিনি অনেক সময় 
অনেক অর্থ লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন; তিনি নিজেও বিপুল 
অর্থের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এক সঙ্গে এত স্তববর্ণ মুদ্রা 
কথনও তো তাহার নয়নপথে পতিত হয় নাই! জ্সিলোচন 
মনে মনে কহিলেন,__“বক্তিরার কে? বক্তিয়ারের এত অর্থ! 
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বজি্ারের কুবেরের ভাঙার ! এই নুবর্ণ-ুদ্রা পাইলে আমার 
আর কিসের অভাব ।” 

বিশ্বেশ্বর কহিলেন,_-“দেখিলেন-যাহা বলিয়াছিলাম, সত 
কিনা! সাহানসাহ বাদসাহের মেজাজ দেখুন ! রাঁজ। লক্ষণ- 
সে'নর দান-মাহাস্ব্যের কথা চারিদিকে বিঘোধিত। কিন্ত 
এমন দ্রান কখনও দেখিয়াছেন কি? এখানে উপস্থিত হওয়া 
মাত্রই যখন এই বিপুল অর্থের অধিকারী হইলেন, তখন মনে 
ককন দেখি-কোনও উপকার করিলে কি পুরস্কার পাইতে 
পারেন! উপকারই বা এমন কি বিশেষ উপকার! যু 
করিতে হইবে না, অন্্রধারণ করিতে হইবে না) কেবলমাত্র 
কয়েকটা পরামর্শ! 

বক্তিয়ার কহিলেন,-“আপনাকে মিব্রতাবে গ্রহণ 
করিরাছি। আপনার উপর কোনও জোর-জবরদস্তি নাই; 
আপনার বিবেচনায় যাহা ভাল হয়, তাহাই পরামর্শ দরিবেন।” 

ত্রিলোচন বিষম সমস্যায় পড়িলেন। কিসের পরামর্শ দিবেন, 
কি পরামর্শ দিবেন।_-তাঁবিরা স্থির করিতে পারিলেম না। 

ব্লবস্তসিংহ কহিলেন,_“আপনার নিকট বাদসাহ অধিক 
কিছু আাকাজ্। করেন না। আপনি নবদ্বীপ-রাজ্যের গথ-ঘট 
গকপ্লই অবগত আছেন। সেই সকল বিষয় আমাদিগকে জানাই" 
লেই পরম উপকৃত মনে করিব 1» 

ব্রিলোচন।-_-“আপনারা তো সকলই দেখিয়া-গুনিয়' 
আসিয়াছেন! তাহার অধিক আমি আর কি বলিব?” 

বক্তিষ্বার ঈষৎ হাসিয়া, আত্মভাব গোপন করিয়া, কহিলেন, 
৮“সে কথ। ঠিকই বলিয়াছেন! তবে সময়ে সময়ে উহীরা! যদি 


উপায়-নিদ্ধীরণে। ২৫৯ 
কোনও স্থানে ভুল-চুক করিয়া বসেন, আপনি তাহা সংশোধন 
করিয়া দিবেন।? 

এই বলিয়৷ বক্তিার সে দিনের মত ব্রিলোচন প্রভৃতিকে 
বিদায় দ্রিলেন। ব্রিলোচনকে যে স্ুবর্ণ-ুদ্রা প্রদান করা হইল, 
বক্ষিয়ার একছ্ধন বাহককে তৎসযুদায় ভ্রিলোচনের বাসাম্ব 
পৌছাইয়৷ দিবার আদেশ দিলেন। শীপ্রই জরিলোচনে স্বদেশে 
পাঠাইয়৷ দেওয়া হইবে, বক্তিয্নার তাহাও জাপন করিলেন: 

সহসা এ সুবর্ণমুদ্রাগুলি প্রাপ্ত হওয়ায় ব্রিলোচন থে আনন্দে 
চৎফুর হইলেন, তাহা বলাই বাছুল্য। তবে মনের একটা 
সন্দেহ দুর হইল না। চিত্তে একট] তাব-তবঙ্গ উথিত হইল। 
মিনি নিঃস্বার্ভাবে এককালে এাধিক স্বরণযুদ্রা প্রদ্াম 
করিলেন, তাহাকে কি পরামর্শ দেওয়া ঝইতে পারে, এখম 
এক একবার ত্রিলোচনের চিন্তে সে চিন্তারও উদয় হইল। 


সক 


পঞ্চপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ । 


0 


উপায়-নির্ধারণে। 


পর দিন পুনরায় বক্তিয়ার ভ্রিলোচনকে আপন মন্ত্রণা-গৃহে 
শানয়ন করিলেন। আবার সেই প্রশ্ন উথাপিত হইল। 

ত্রিলোচন উত্তর দিলেন,_“আপনি আমাকে মিত্রভাবৈ 
গ্রহণ করিয়াছেন। আপনার কি উপকার করতে পারি, 
ভাহাই চিত্ত করিতেছি ।” 
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অপি পি পাপা ্পিসিািিাপিস্িপিিসপিপির্টি ৩৩১৫১৫৯১৫৯৫ বিসিরািসি 


বক্তিয়ার।--“দেখুন, চিন্তার আর সময় নাই। আমি ' 
অবিশ্লঘ্বে নবদ্বীপ-রাঙ্য আক্রমণ করিব, মস্থ করিয়াছি। 
তারতবর্ষে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলে, আমি 
মনে করি, আমার জীবনই বৃথা । খোদার আদেশ, আমাকে 
এ রাজ্য অধিকার করিতেই হইবে। তাহার মহিমা কখনই 
অগ্রকাশ থাকিবে না।”? 

ব্রিলোচন শিহরিয়! উঠিলেন! 'বক্তিয়্ারএ কি বলেন? 
তিনি মহারাজ লক্মণ-সেনের রাজ্য অধিকার করিবেন? আর 
আমি সেই কার্যে তীহ্ার সহায়তা করিব! আমার ন্যায় 
রাজদবোহী দেশদ্রোহী জগতে তো আর দ্বিতীয় নাই | মহারা্ত 
লক্মণ-সেন!_ তোমার খিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইব বলিয়াই 
কি তুমি আমার যুজিদান করিয়া ছিলে।” | 

বক্তিয়ার।-“চুপ করিয়া রহিলেন যে! কি উত্তর দিতে 
চাহেন, স্পষ্ট করিয়। উত্তর দেন।”? 

ব্রিলোচনের মনে হইল)-“বলি, না-পারিব না)এমন 
কার্য আমার দ্বারা হইবে না।” কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কথা তিনি 
বলিতে পারিলেন ন1। 

বক্তিয়ার সা কথঞ্চিৎ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,-_ “উত্তর 
দিতেছেন না যে! সাহানসাহ বাদসাহের সম্মুখে দীড়াইয়া : 
তাহার প্রশ্নে অবহেল! প্রকাশ করিতেছেন! অন্য কেহ হইলে 
এখনই উচিত দণ্ড প্রদান করিতাম। কিন্ত্ত আপনি আমার 
মিক্র! তবে মনে রাখিবেন, ধৈর্ধযেরও সীম! আছে।” 

এই বলিয়া রে।ষ-কষায়িত লোচনে বক্তিয়ার আপনার 
তরবারি নিফ্কোধিত করিয়া পরক্ষণেই তাহা! কোষবন্ধ করিলেন। 
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ত্রিলোচনের আতঙ্ক হইল; ত্রিলোচন কাপিতে কীাপিতে 
কহিলেন,--“আপনার বাক্যে অবহেলা কার নাই। আমি 
তাবিয়া দেখিতেছি,-কি উপায় নির্ধারণ করা যায়!” 

বক্তিয়ার।__“'ভাবিয়৷ কিছু স্থির করিয়াছেন কি ?” 

ভ্রিলোচন।--“যদি অভয় দেন বণিতে পারি।” 

বক্তিয়ার সা হ|সিতে হাসিতে কহিলেন,-“আপনি মিত্র- 
দোস্ত। আপনার যাহা পরামর্শ, তাহা অবশ্ত শ্রবণ করিব। 
আপনি নিপঃক্ষোচে বলিতে পারেন ।” 

ভ্রিলোচন।_-“নবন্বীপ-রাজ্য অধিকার করা তো দুরের কথা। 
মে রাজ্যে প্রবেশ-লাভ করাও সম্ভব নহে। আমি মনে করি, 
আপনার পক্ষে সে কামন] অসাধ্য-সাধম কামন11,, 

ব্যক্তিয়ার “তবে কি নবদ্বীপ-রাজ্যে প্রবেশ করিবার 
কোনই উপায় নাই!” 

ত্রিলোচনের একবার মনে হইল,_-“ন], বলিব না। আবার 
মনে হইল,“না বলি। তিনি শেষে মনে করিলেন _'ন। 
বলিয়াই বা উপায় কি? 

ব্রিলোচন কহিলেন,_-“নবন্বীপ-রাজ্যে প্রবেশের একটী মাত্র 
গথ আছে। সে পথ-_মহারাঁজ লক্ষ্মণ-সেনের অনুগ্রহ-প্রার্থন 1? 

পথ আছে শুনিয়া বক্তিঘ্ার একটু কৌতৃ্হলাক্রান্ত হইয়া-' 
ছিলেন। কিন্তু সে পথ মহার!দ্ধ লক্ষণ-সেনের অনুগ্রহের উপর 
নির্ভর করে শুনিয়৷ তিনি ক্রোধে জলিয়৷ উঠিলেন  কহিলেন,_- 
“কি !-_কাফের শরণাপন্ন হইব? এ কথা বলিতে আপনার 
সঙ্কোচ বোধ হইল না!” 

ত্রিলোচন কহিলেন,_-“রাগ করিবেন না,_উতলা হইবেন 


২৬২ লক্ষাণ-সেন। 


না। যাহা বলিতেছি, প্রণিধান করিয়। দেখুন। রাজ্য যেরূপ 
সুরক্ষিত, প্রজাবর্গ যেরূপ রাজার একা স্ত অনুগত, সে পরিচয় 
আপনি সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছেন। সেরাজ্য অধিকার করা যে 
আপনার বাহুবলের সামর্থ্যাতীত, তাহাও আপনি বুঝিয়া- 
ছেন। সে ক্ষেত্রে যে একটী মাত্র পথ আছে, তাহাই আমি 
জানাইতেছি। সে পথ গ্রহণে যদি আপনার অনভিমত হয়, গ্রহণ 
করিবেন না। অভিমত হয়, তালই।” 

ব্রিলোচন অনেক ভাৰিয়! চিন্তিয়া এ পথ নির্ধারণ কবিয়া- 
ছিলেন। সাপও মরিবে, লাঠিও ভাঙ্গিবে না. ইহাই তাহার 
কল্পন] ছিল। 

বক্তিয়ার ।--“'ভাল, আপনি কি বলিতেছিলেন, বলুন 1” 

ত্রিলোচন কহিতে লাগিলেন._- “মহারাজ লক্ষমণ-সেনের সায় 
অতিথিসৎকার-পরায়ণ নৃপতি এ জগতে ছুলত। অভিথি- 
সৎকারে তাহার দ্বার অবারিত। আপনি যদি তাহার আতিথ্া- 
গ্রহণ জন্য উৎসুক হন, প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন, মহারাজ নিশ্চয়ই 
আপনাকে সঘর্দনা করিবেন। এ ভিন্ন আপনার নবন্বীপ-রাজ্যে 
উপস্থিত হইবার আর কোনই উপায় নাই। আমার ইচ্ছা_ যদি 
মহারাজ লক্ষমণ-সেনের বাজ্যদর্শন আপনাদের অভিপ্রেত হয়। 
মহারাজের সমীপে আপনাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করুন। 
মহারাজ নিশ্চয়ই অনুমতি প্রদান করিবেন ।” 

ত্রিলোচনের বাক্য শুনিতে শুনিতে, বক্তিয়ার এক একবার 
রোষে উত্তেজিত হইয়া! উঠিলেন। এক একবার লজ্জায় মস্তক 
অবনত করিলেন। এক একবার দস্তে দত্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। 

মন সরিল না। বত্রলোচনের গ্রস্তাবে মন সরিল না। 


অভিযান। ২৬৩ 
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বাহুবলে নবসবীপ- রাজ্য অধিকার করিবেন, বক্তিরার সেই ধায় 
শার্দান্িত হইলেন। কহিলেন, '“কাফেরের নিকট তিক্ষা- 
প্রার্থনা! প্রাণ থাকিতে এরূপ অপমান মস্তক গতি গ্রহণ 
করিতে পারিব ন1। 

সে দিনের মত ত্রিলোচন অব্যাহতি পাইলেন। তাহাকে 
কৌশলে নজরবন্দী করিয়া! রাখা হইল। আপন সৈন্যদল-সহ 
বক্তিয়ার নবদ্ীপ-রাজ্যাধিকারে অগ্রসর হইব্ন, স্থির হইল । 


চন 


ষট পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ । 


শ্প্পসীপীশ 0 শসা শী 


অভিযান । 


বক্তিয়ার অদম্য উৎসাহে নবদ্ীপ-রাজ্য আক্রমণে অগ্রসর 
হইলেন। হিন্দু-মুসলমান_উতয়বিধ সৈশ্ঠই তাহার সহায়তার 
জন্য প্রস্থত হইল। 

কিন্তু নবদ্ধীপ-রাজ্যের সীমানায় পৌছিবার অব্যনহিত্ক 
পূর্বেই ব্রিলোচনের তবিষ-বাণী সফল হইল। মিথিলার 
সীমান্তে, অবণ্য-প্রান্তে, তৈরবনাথের গিরি-সঙ্কটে, তাহারা সন্ধট 
বাধা প্রাপ্ত হইলেন। মহাদেবের মন্দির হইতে? সাধু-সন্ন্যাপীর 
আশ্রম হইতে, অগ্নি বর্ষণ হইবে।__বক্তিয়ার ভ্রমেও সে ভাবন! 
ভাবেন নাই! তাহার নৌ-বাহিনী ঘখন মিথিলাভিমুখে অগ্রসর 
হইতেছিল,তৈরবানন্ স্বামী জিজ্ঞাস! করিয়/ছিলেন,_“তোমর! 
কে1-কোথায় যাইতেছ?” নৌবাহিনী হইতে উত্তর আসিয়া- 
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ছিল,.__“আমর1 যেই হই, যেখানেই যাই, তোমার নিকট 
কৈফিয়ৎ দিতে প্রস্তুত নহি.” তৈরবানন্দ উত্তর দ্রিয়াছিলেন,_ 
“পরিচয় দ্রিতে বাধ] কি?” উত্তরে নৌবাহিনী হইতে বক্তিয়ার 
তৈরবানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়। গুলি ছুড়িয়াছিলেন। তৈরবা- 
নন্দ স্বামীর পরিবর্তে, সে গুলিতে তাহার পার্বস্িত একজন 
অন্থুঃর নিহত হইয়াছিল অগত্যা টতৈরবনাথের পাহাড় হইতেও 
গুলি-গোলা বর্ষণ আরম্ত হয়। তীরন্দাজগণ নৌবাহিনী লক্ষা 
করিয়া তীর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হন। অস্ত্রের ঝন্ঝন' 
পর্বত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। 

দেখিতে দেখিতে অন্ক্ষণ মধ্যেই কালিন্দীর কাল জল 
শোণিত-প্রবাহে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। বক্তিয়ার প্রমাদ 
গণিলেন। পলায়ন তিন্ন তখন আর উপায়ান্তর নাই বুঝিয়া 
তিনি পৃষ্ঠ-প্রদর্শনে বাধা হইলেন। তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
অনেক দুর পর্যন্ত তীর ছুটিল। 

তৈরবানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বক্তিয়ার যখন গুলি 
নিক্ষেপ করেন, এক দল হিন্দুসেনা সেই সময় তীরে অবতরণ 
করিয়াছিল। বীরসিংহের সহিত তাহাদের সম্মুখ যুদ্ধ আবন্ত 
হয়। বীরসিংহের প্রাণে সেই সময় পূর্ববকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
কল্পনা জাগিয়া উঠে। বীরসিংহের মনে হয়,_:এই তো আমার 
উপযুক্ত অবসর! আততায়ীদিগকে বিনাশ করিয়া আমার যদি 
দেহপাত হয়, সেই আমার প্রায়শ্চিত্ত । মহাঁপুরুষগণও আমায় 
সেই উপদেশ দিয়াছেন । আমার অন্তদে বতাও আমায় সেই 
উপদেশ দিয়াছেন।' এই স্ৃতি মনোমধ্যে জাগিয়। উঠায়, বীর- 
সিংহ আত্মরক্ষার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়] সন্ধট-সমরে প্রবৃত্ত হন। 
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আততায়িগণের কেহ আহত, কেহ নিহত, কেহ বা বন্দী হয়। 
বক্ধিয়ার পলায়ন করেন। এমন সময়ে, যুদ্ধের শেষ মুহুর্তে, 
বলবস্তসিংহের অস্ত্রাঘাতে বীরসিংহ সাজ্বাতিকরূপে আহত 
হন। বীরসিংহের পার্শচরগণ বলবস্তসিংহকে বন্দী করেন। 
বীরসিংহ অজ্ঞানাবস্থায় ভৈরবনাথের গুহা-মন্দিরে আনীত হন। 


চন 


সপ্তপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ | 


অস্ভিম-শয্যায়। 


সন্নযাসিগণ যথাসাধ্য বীরসিংহের শুশ্রধা করেম। গুশধায় 
বীরসিংহের জ্ঞান সঞ্চার হয়। জ্ঞান-সঞ্চারে তাহার মনোমধ্যে 
অভিনব অনুতাপ আতিয়া গড়ে। তৈরবানন্দ স্বামীকে 
স্বোধন করিয়া বীরসিংহ মর্ধতেদী স্বরে বলেন,_“দেব! 
আমার এক পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল বটে? কিন্ত আর এক . 
পাপের প্রায়শ্চিত্তের কি বিধান করিলেন? আমি মনে 
করিয়াছিলাম, আততায়ীর গতি ঘাবরোধ করিয়া মরিতে 
গারিলেই গাপের শ্রায়শ্চিত্ত হইবে,_আমি শান্তি পাইব। 
কিন্তু কৈ?- শাস্তি পাইলাম কৈ? পাপ-স্বতি একেবারে 
উন্মলিত হইল কৈ?” 
উর স্বামী বীরসিংহের মস্তকে হাত বুলাইতে কর 
কহিলেন,--“বাবা ! কেন তুমি অনুশোচন1 করিতেছ? তোমাৰ 
কর্তব্য তুমি যে ভাবে পালন করিয়াছ, জগতে তাহার তুলম! 
ম্লাই। তবে কেন তুমি আবার অন্ুতাপানলে দগ্ধ হইতেছ 1” 
ও 
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পাপন 


বীরসিংহ।--“ঠাকুর ! জীবনে আমি আর এক গহিত কর্ণ 
করিয়াছি। এখন মৃত্যুকালে সেই ভাবনায় আমার মনকে 
ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। সেই সংসার-জ্ঞা নানতিজ্ঞা কিশোরী 
_সংসারের কুটিলতা যাহার প্রাণে একটুও প্রবেশ করে নাই 
আমি তাহার যে সর্বনাশ-সাধন করিয়াছি, আমার সে পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত কি করিলাম? আমার সহিত পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ 
হইবে জীবনে মরণে আমার সহিত এক হইয়া থাকিবে, 
সে যে এই আশায় রা্গোশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বনবাসিনী 
হইয়াছিল! আমি তাহার কি করিলাম? অন্ধ্যম্পশ্তা রাজকুমারী 
আমারই প্রাণ বাচাইবার জন্য সর্বত্যাগিনী ভিখারিণী 
হইয়াছিল! তাহাকে কি.অবস্থায় কোথায় ফেলিয়৷ আসিয়াছি, 
স্মরণ করিতেও প্রাণ বিদীর্ণ হয়। শোভা! শোভা !- 
শোঙা-তুমি কোথায় ?” | 
_ বীরসিংহ মূচ্ছান্িত হইলেন। তৈরবানন স্বামী জলসেক 
করিতে লাগিলেন। আনন্দ ব্যজন করিতে প্রব্ত্ব হইল। 

তৈরবানন্দ স্বামী কহিলেন,_-“দেখ, আনন্দ ! তুমি একবার 
সত্বর অনুসন্ধান করিয়া দেখ। এখনও এ আরণ্য-প্রদেশ হইতে 
শোভাকে স্থানাত্তরিত করা হয় নাই! যাও--দয়ানন্দ স্বামীর 
নিকট যাও। তীহাকে বীরসিংহের সংবাদ প্রান কর। ততবার 
শৌভাকে তৈরবনাথের আশ্রমে লইয়। আইস" 

বলিতে বলিতে তৈরবানন্ স্বামীর চক্ষে জল আসিল। বাম্পাব- 

রুদ্ধ কঠে তিনি আক্ষেপ করিয়। কহিলেন।_“দয়ানন্দ ! তোমার 
বড় সাধ ছিল,_-অদ্যকার যুদ্ধ শেষ হইলে,মুসলমানগণকে মিথি- 
লার প্রান্ত হইতে বিতাড়িত করিতে পারিলে, বীরসিংহকে ও 
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শোভাকে লইয়! তুমি নবদ্ধীপ যাত্রা করিবে! উহাদের পিতা- 
মাতার ন্যায় তোমারও মনে সাধ হইয়াছিল।_-শোতাকে ও 
বীরসিংহকে পরিণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া উহাদিগের মনেব 
আকাজ্ষা পূরণ করিবে। বীরপিংহ মিথিলার সিংহাসনে 
আরোহণ করিবেন, শোভা রাজরাণী হইবেন ;_ কেবল 
তোমার প্রাণে নহে, মহারাজ-চক্রবর্তা লক্মণ-সেনের প্রাণেও 
এ আকাঙ্ষা জাগরুক ছিল। কিন্তু দেখ--কন্মফল! কর্মশত্র 
কেহই ছিব্ন করিতে পারিল না! হা অনৃষ্ট !__হা৷ দুর্ভাগ্য !” 

অনেকক্ষণ পরে বীরসিংহের পুনরায় চৈতন্য হইল। 
বীরসিংহ আবার 'শোতা" “শোভা” বলিয়া চীৎকার করিয়া 
উঠিলেন। ভৈরবানন্দ স্বামী সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন;-_“বাব1! 
শান্ত হও।” 

ইতিমধ্যে শোভাকে সঙ্গে লইয়া দয়ানন্দ স্বামী তৈরব- 
নাথের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন । বীরসিংহকে রক্তাক্ত-কলেবর 
দেখিয়া শোতা কাদিতে কাদিতে কহিলেন।_“আমায় ফেলিয় 
পলাইৰেন ? কৈ?__-পলাইতে তো পারিলেন না!” 

বীরসিংহ চক্ষু চাহিলেন। চারি চক্ষের মিলন হইল। 
অশ্রধারায় উভয়েরই বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। বীরসিংহ 
কাতর-কষ্ঠে কহিলেন,__“শোভা !--আমার প্রাণদাত্রী শোভা! 
আমার শুশ্রধাকারিণী শোত1! আমায় ক্ষমা কর। আমি 
তোমায় বড় বেদন! দিয়াছি;-তুমি আমায় ক্ষমা কর। তুমি 
রাজনন্দিনী; আমার জন্য বনবাসিনী হইয়াছ। কিন্তু আমি 
তোমায় কি কষ্ট ন| দিয়াছি! আমার একটী কথ! শুনিলে 
£তামাব কত আনন্দ হইত; সে কথার উত্তর পাইলে তুমি 
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পিএ 


্বর্গ-সথখ তুচ্ছ বলয়! মনে করিতে! কিন্তু আমি উত্তর দেই 
নাই! আমি সব বুঝিয়াছি? কিন্তু সব বুঝিয়াও তোমায় কষ্ট 
দিয়াছি। শোভা! প্রাণের শোতা! আমার এ পাপের 
কি প্রায়শ্চিত্ত আছে! তুমি কত বার প্রতীক্ষা করিয়াছ 
আমার একটী উত্তর,_“সামি তোমা বিবাহ করিতে সম্মত 
আছি'_-এই উত্তর, গুনিবাঁর জন্য উৎকর্ণ হইয়াছ? কিন্তু আমি 
একবারও মুখ ফুটিয় সে উত্তর দিতে পারি নাই! প্রাণে প্রবল 
আবেগ উপস্থিত হইয়াছে। মনে করিয়াছি_“বলি) বলি-_ 
তোমায় বিবাহ করিব! কিন্তু অমনি কে যেন আসিয়! মুখ 
চাপিয়! ধরিয়াছে! মনে পড়িয়াছে-_পিতামাতার কথা; মনে 
পড়িয়াছে,_-ঠাহার! বিদ্লমান থাকিতে আমি কি উত্তর দিতে 
পারি! তাই শোতা!-তাই তোমায় কোনও উত্তর দ্দিতে 
পারি নাই! কিন্তু আজ যখন গুনিলাম,_-ভৈরবানন্দ স্বামী যখন 
বলিলেন,_তোমার ও আমার উভয়েরই পিতামাতার ইচ্ছ। 
ছিল।_আমাদের উভয়কে পরিণয়-স্থত্রে আবদ্ধ করিবেন? 
শোভা !_-তথন হইতে আমার বীচিবার বড় সাধ হইতেছে! 
সেবার রণাহত অবস্থায় বাঁচিবার একটুও ইচ্ছ! ছিল না; কিন্ত 
তুমি শুঅষায় বাচাইয়াছিলে ! এবার বাচিবার বড় সাধ হইতেছে; 
কিন্তু বোধ হয় এবার আর তুমি আমায় বাঁচাইতে পারিবে না! 
না বাচি। কিন্তু শোভা !-_নিশ্চয় জানিও--আমি তোমারই” 

আর কথা কহিতে বীরসিংহের কষ্ট বোধ হইল। বীর- 
সিংহের গওস্থল বহিয় অঞ্র নিপতিত হইতে লাগিল। 

শোত। বন্ত্রাঞ্চলে অশ্র্জল যুছিয়া বীরসিংহের পরিচর্যা 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু শুআায় কোনই ফল ফলিল না। গর 


স্নানের ঘাটে । ২৬৯ 


দিন দ্বিপ্রহবে গঙ্গার তীরে, তৈরবনাখের মন্দির-প্রাঙ্গণে, শোভার 
ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়। বীরসিংহ প্রাথত্যাগ করিলেন। 


কর ৯ 


অফ্টপঞ্গাশ পরিচ্ছেদ । 
আানের ঘাটে। 

বীরপিংহের ও শোভার সংবাদ নবদ্বীপে পৌঁছিতে বিল 
ঘটিল। সেই সংবাদ লইয়? নবদ্ধীপে উপস্থিত হইতে সেবানন্দের 
নক্কোচ বোধ হইল। মুতরাং অনেক দ্দিন পর্য্যন্ত নবদ্বীপের 
কেহ সে সংবাদ পাইলেন না। কেন সন্ন্যাসীর কথা অবিশ্বাস 
করিলেন ; কেহ বা দুর পথ--আসিতে বিলম্ব হইতেছে' বলিয়া 
মনকে প্রবোধ দিলেন। 

এদ্দিকে সারস্বত উৎসবের দিন সমাগত হইল। মহারাঙ্গ 
লক্মণ-সেন পুরুষোত্বম-যাত্রার জন্য প্রন্থত হইতে লাগিলেন। 

পূর্ব পূর্ব বৎমর অপেক্ষ! এ বৎসর দারম্বত উৎসবে অধিকতর 
সমারোহ্র আয়োজন হইল। দেশের সকল শ্রেণীর পণ্ডিত,-- 
কবি, দার্শনিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, বৈদ্বিক, ম্মার্ত প্রভৃতি 
সকল শ্রেণীর পণ্ডিত_ আমন্ত্রিত হইলেন। সকলকেই যথাযোগ্য 
মধর্বনা করিবেন-সকলকেই যথাধেোগ্য পুরস্কারাদি বিতরণ 
করিবেন, মহারাজ মনস্থ করিলেন। 

মাঘী-পূর্ণিমার দিন আবার গঙ্গাতীরে যেলা বসিয়া গেল। 
দুরদেশাগত যাত্রিগণ গঙ্গান্মান করিতে আসিলেন; বছ সাধু 
সন্যাসী নবদ্ীপের ঘাটে গঙ্গান্নানার্ঘ সমাগত হইলেন। 


২৭০ লক্ষমণ-সেন 


দ্বিপ্রহরাস্তে ুতযোগ ঘটিয়াছে ; তখন শ্নানের শুত মুহুর্ত) 
সকলেই সেই মুহূর্তের প্রতীক্ষা করিতেছেন। গঙ্গার তীর 
লোকে লোকারণ্য। সহরের মধ্যঘাটে দণ্ডায়মান হইয়! 
উত্তর-দক্ষিণ ছুই দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, নদী-তীরের জনতার 
পরিমাণ করা যাঁয় না! জনশ্রেণী নানারূপে নানা তাবে শুভ- 
মুহূর্তের প্রতীক্ষা করিতেছে। 
কোথাও কোনও পণ্ডিত পুরাণ পাঠ করিতেছেন? তক্তবৃন্দ 
ভাহাকে ঘেরিয়া বসিয়া একাগ্রচিত্তে সে পাঠ শুনিতেছেন। 
কোধাও কেহ শান্তি-ন্ব্ত্যয়ন করিতেছেন। কোথাও কেহ শ্রাদ্ধ- 
তর্পণ সারিতেছেন। এক স্থানে কতকগুলি সাধু-সন্ন্যাসী দর্শন- 
তত্বালোচনায় প্রবৃত্ত আঙ্েন। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঘোর 
বিতর্ক চলিয়াছে। স্ত্রীলোক, বালক, যুবক, বৃদ্ধ,_যাহার প্রাণে 
যে ভাবের উন্মেষ, দ্নানঘাটে তাহার প্রাণে সেই ভাব জাগিয়া 
উঠিতেছে। 
রাজবাড়ীর ঘাটে পুরাঙ্গণাগণের জন্য ক্লানের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত 
হইয়াছে। মহারাঞ্জ লক্ণ-সেন একাকী একখানি বজরাতে 
আরোহণ করিয়! গঙ্গাগর্ডে বসিয়া ইঞ্টারাধনা করিতেছেন। ঘষে 
দবাটে সাধু-সন্ন্যামীদিগের বিতর্ক চলিতেছিল, মহারাজের বজরা 
তাহারই অনতিদ্বরে অবস্থিতি করিতেছিল। 
 অন্যাসীদের মধ্যে মুক্তি বিষয়ে বিতর্ক চলিতেছিল। কেহ 
কহিতেছিলেন,_“কর্থের ছারাই মুক্তি হয়।' কেহ কহিতে- 
ছিলেন,_-'ভক্তিই যুক্তির একমাত্র সোপান। কেহ কহিতে- 
_ছিলেন,-জ্ঞানাশ,ক্ি। জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই। এক 
কহিলেন,--“যিনি কন্দাঁ পুরুষ, তিনিই মুক্ত।” এককন 


স্লীনের ঘাটে । ২৭১ 


কহিলেন,--“তক্তও যে, যুক্তও সে।” তৃতীয় জন উত্তর 
দিলেন,__“িনি সর্বত্র সমদর্শাঁ, তিনিই যুক্ত মহাপুরুষ । বাহার 
জ্ঞান সেই চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, ধিনি ধৃলায় ও 
ব্ণমুদ্ায় সমদৃষ্টিসম্পন্ন, ধাহার নিকট উচ্চনীচ তেদাতেদ নাই,__ 
তিনিই যুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। ভেদজ্ঞানই ভ্রাস্তি। 
ভ্রান্তি বা মায়ামোহ পরিত্যাগ করিতে নাপারিলে,_-সর্বস্র 
অতিন্তাঁব উপলব্ধি না হইলে _মুক্তি নাই।”? 

বজরার মধ্যে উপবিষ্ট মহারাজ লক্ষমণ-সেনের কর্ণে সন্্যাসী- 
দিগের কয়েকটী উক্তি প্রতিধ্বনিত হইল। ধুলায় ও কাঞ্চনে 
প্রতের নাই; ভেদজ্ঞানই ভ্রান্তি ভ্রান্তি বা মায় পরিহার করিতে 
গ] পারিলে যুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না)-_মহারাজ 
লক্ণ-সেনের হুদয়-তম্্বীতে এই সুর বাজিয়া উঠিল। জনস্জ্বের 
কোলাহলের অথবা অন্য কোনও কথার প্রতি মহারাজের কর্ণ 
আকুষ্ট হইল না। সন্ন্যাসীদিগের মুখনিঃস্থত এ ভাবতরঙ্গ নিচন় 
তাহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়। হৃদয় আন্দোলিত করিয়। তুলিল। 

মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন,_-“চিরদ্দিনই এই নকল কথ! 
শুনিয়। আমিতেছি। কিন্তু হৃদয়ে স্থান পাইল কৈ? কত 
কাল হইতে শুনিতেছি,_“টাকাঁও যা ধূলাও ত1।৮ কত 
কান হইতে গুনিতেছি,_“কাঞ্চনে ও ধুলি-মুগ্টিতে পার্থক্য 
নাই। কিন্তু এক কর্ণে শুনিতেছি, অন্ত কর্ণ দিয়! সে ধ্বনি 
নিষ্কাসিত হইতেছে। হায়_ ত্রান্তি! সকলই তুমি বিশ্বৃতির 
গর্ভে ডুবাইয়া রাখিয়াছ! 'সর্ধত্র সম-দৃষ্টি! কতবার মনে 
করিয়াছি, _সর্বজীবে সর্বজনে সমতাবে দর্শন করিব। 
কিন্ত কৈ, মনে হয় না তো--জীবনে এক দিনও সমদর্শিতার 


২৭২ লঙ্ষমণ-সেন। 


পাপা পিস্পিপাপিশিপাপাশপাপাপাপাপাশাপিসিসপিপাশাস্া্ পিপাসা সিসি ৩ 


পরিচয় দিতে পারিয়াছি ? মায় !__মায়, তুই আমার সর্ববনাশ- 
সাধন করিলি! বাল্য, যৌধন, প্রৌঢ,তিন কাল অতীত 
হইয়। গিয়াছে; এক্ষণে বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত । মায়! 
_এখনও তুই আমায় পরিত্যাগ করিলি ন|! খরর্বর্ষ্যের মায়া, 
সম্মান-সন্ত্রমের মায়, পুক্র-কলত্রের মাঁয়া-এ বয়সেও ছিন্ন 
করিতে পারিলাম না! কি করি?_-উপায় কি? মন! 
একবার তুমি দৃ়-প্রতিজ্ঞ হইতে পারিবে না? পারিব! 
অবশ্তই পাবিব! আজ আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম,_মায়াপাশ 
ছিন্ন করিব;-__সর্ববন্্র সমদর্শা হইব ।” 

মহারাজ যতক্ষণ বজরার রহিলেন, ততক্ষণ এই প্রতিজ্ঞার 
বিষয় পুনঃপুনঃ তাহার হয়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। 
গুত-মূহ্র্ত আদিল । যোগের স্নান শেষ হইল। মহারাঞ্জ 
রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন। তখনও এ চিন্তা--& তাবন] মন 
অধিকার করিয়া রহিল। 


চে ্ 
ক 
উনবঞ্টিতম পরিচ্ছেদ | 
০ 
অনুজ্ঞা-লাতে। 
যথা-সময়ে অপরাহে সাবস্বত-উৎসবের কার্ধয আরন্ত হইল। 
এবার আর পঞ্ডিতগণের গুণপনার পরিচয় লইবার আকাঙ্ষা 
হইল না। যাহাতে পঙ্চিতগণ দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হন,_কবি, 
দ্ার্শনিক,সাহিত্যিকগণের যাহাতে অন্নসংস্থান করিয়া দিয়া যাইতে 
পরেন, এবার কেবল মহারাজ তত্প্রতিই মনোধোঁগী হই- 








অনুষ্জা-লাভে। ২৭৩ 


১৮৮ ৯৮৬৮ পপিপিস্পিপসিপসপাশিসপিিসপা, 
নি সিজিপটিটে পি পপি পপ প১৩ ৯ম প১০১ তাপ পপ পপ পা 


লেন। নবদ্বীপ-রাজ্য মধ্যে যে কেহ সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক 
ব৷ পঙ্চিত আছেন, তাহাদের সকলেরই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা 
হইল। বাহার যাহ! অতাব-অতিযোগ ছিল, মহারাঁঙ্জ অমাত্য- 
গণের প্রতি সকলের সকল অভাব পূরণের আদেশ দিলেন। 

ইতিমধ্যে বিশ্বেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া সংগ্রাম-সিংহ মহারাজের 
সম্মুখবর্তী হইলেম। মহারাজ লক্ষণ-সেন পূর্বব হইতেই বিশ্বে 
শ্বরকে চিনিতেন। বিশ্বেশ্বর জনৈক হিন্দু-নৃুপতির অধীনে 
সৈনিকের কর্ম করিতেন,__মহারাজ লক্ণ-সেন তাহাও অবগত 
ছিলেন। ফুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসানত্তর মহারাজ লক্ণ-সেন 
বিশ্বেশ্বরের মবদ্বীপ-আগমমের কারণ জিজ্ঞাসা] করিলেন। 
মহারাজ মনে করিয়াছিলেন,_“ত্ামার পুরুধোতম-যাত্রার 
সংবাদ পাইয়া, বিশ্বেশ্বর বোধ হয় কোনও প্রার্থনা জানাইতে 
আসিয়াছেন !? 

বিশ্বেশ্বর যথাযোগ্য সম্মান-সহকারে নিবেদন করিলেন, 
“অযোধ্যার অধিপতির দূতরূপে আমি আজি আপনার দরবারে 
আসিয়াছি।'' এই বলিয়। বিশ্বেশ্বর মহারাঞ্জের নিকট একখানি 
পত্র প্রদান করিলেন; বলিলেন--“বাদসাহ বক্তিয়ার সাহ অতি 
মজ্জন ব্যক্তি। যদ্দিও তিনি তিন্ন-ধর্মাবলখ্বী; কিন্তু হিন্দুর 
প্রতি তাহার অশেষ অন্ুরাগ। আপনার প্রতি তাহার সম্মানের 
অবধি নাই। দেশ-পর্যযটনে তাহার বড়ই কৌতুহল । দেশ-পর্্যটন- 
বাপদেশে এদেশে আসিয়া তিনি আপনার আতিথ্য গ্রহণে 
অভিনাধী। আপনার অতিথি-সংকার সর্বজনবিদিত; তাই 
তিনি এই প্রার্থনা-পত্র সহ আমাকে আপনার নিকট প্রতিনিধি 
প্রেরণ করিয়াছেন। এ রাজ্জে তীর্ঘযাত্রীর অবারিত দ্বার। 





২৭৪ লহ্ষমণ-সেন। 


দেশ-পর্যটকগণ সাধারণতঃ তীর্ঘযাত্রী বলিয়া! পরিচয় দিয়া 
থাকেন। কিন্তু বাদসাহ মিথ্যা ভাণ করিতে ঘৃণা বোধ করেন। 
তিনি বলেন._ “আমি বিধন্ী ? নবদ্বীপ-রাজ্যে হিন্দু ভিন্ন অন্যের 
প্রবেশাধিকার নাই। সুতরাং মহারাজাধিরাজের অনুমতি ভি 
আমি সে রাজ্যে গমন করিতে পারি না।? তাই তিনি 
মহাব।জের নিকট এই আবেঙ্কন-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। মহারাজ 
করুণা-প্রকাশে তাহাকে এদেশে প্রবেশের অনুমতি প্রদান 
করিলে আমারও মুখ রক্ষা হয়, বাদসাহও কৃতকুতার্থ হন।” 

মন্ত্রী রঘুর্দেব সেই পত্রখানি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। 
মহারাজের কোনরূপ মন্তব্য-প্রকাশের পূর্বেই তিনি নিবেদন 
করিলেশ,_“রাজন্! এ,রাজ্যে ভিন্ন-ধর্মাবলঘধীর প্রবেশের 
বিধি নাই। হিন্দুর রাজ্যে যুসলমানের পদার্পণ হইলে, রাজ্য 
কলুষিত হইবে ।” 

মহারাজ লক্ষণ-সেন মনে মনে কহিলেন,_“অমাত্য 
রঘুদেব! তোমার কথার মর্ম আমি অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই উপলব্ধি 
করিয়াছি। বক্তিয়ারের উদ্দেগ্তও আমি যে না বুঝিয়াছি, 
তাহা নহে। কিন্তু সে রাজনৈতিক কুট-চিন্তার দ্দিন এখন 
আমার অতীত হইয়াছে ।” 

বিশ্বেশ্বর কহিলেন,_-“বাদসাহ আতিথ্য-প্রার্থী। অতিথি 
ভিননধর্্মাবলঘী বলিয়া কি মহারাজের কৃপালাতে বঞ্চিত 
হইবেন 1 

রঘুদেব।_-“এ রাজ্যের নিয়ম তাহাই । হিন্দুর রাঙ্জো মুসল- 
মানের প্রবেশ একাত্ত দোষাবহ।” 

মহারাজ লক্ণ-সেন কহিলেন।_““অতিথি মর্ববথা আদরণীয়। 
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হিন্দুই হউন, আর মুসলমানই হউন, তাহারা যখন আতিথ্য- 
গ্রহণ-প্রার্থী, আমাদের আপত্তির কারণ কি থাকিতে গারে ?” 

সংগ্রামসিংহ আপত্তি জানাইবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু 
মহারাজ তদ্বিষয়ে আস্থা গ্রদর্শন করিলেন না। তীহার1 যতই 
বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন,_“হিন্দু-যুসলমানে ঘোর গার্থকা? 
মহারাজের অন্তরে ততই প্রতিধ্বনি উঠিল,_'রাজন্‌। সমদর্শী 
হও ।” মহারাজ মনে মনে কহিলেন,__“ঈশ্বরের স্থষ্ট জীব সকলই 
সযান। হিন্দুও যা, যুসলমানও ত11” 

মহারাজ কহিলেন,-"আমি আতিথ্য-সৎকারে বিযুখ হইতে 
পারিব ন1।”) 

সংগ্রামসিংহ ও রঘুদেব উভয়েই" দীর্ধ-নিশ্বাম পরিত্যাগ 
কৰরিলেন। তাহাদের মনে হইল)_-“মহারাজ সর্ধনাশের বিষ- 
বীঞ্জ বগন করিলেন।? 

মহারাজ কোনই বারণ শুনিলেন না। নিশ্বেশ্বরকে কহি- 
লেন,--“আমি আতিথ্য-সংকারে কখনই পরাত্ুখ হইব না। 
তাহাদিগকে বলিও--আমি অভয় দিলাম ।” 

বিশ্বেশ্বর ।-“মহারাজ ! যদ্দি এতই অনুগ্রহ করিলেন; তবে 
একথানি “ছাড়পত্র গ্রদ্দান করুন। নবদবীপ-সাম্রাজ্য যেরূপ 
সবরক্ষিত, আপনার 'ছাড়পত্র" প্রদর্শন ভিন্ন এ রাজ্যে গ্রবেশের 
কোনই উপায় নাই।” 

মহারাজ লক্ণ-সেন "ছাড়পত্র" গ্রদান করিলেন। রঘুদ্েব 
ও সংগ্রামসিংহ তাহার হাত চাপিয়া ধরিতে গেলেন; মিনতি 
করিয়া অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু কোনই ফল ফলিল না। 
বশ্বস্বর 'ছাড়গত্রণ লইয়া প্রস্থান করিলেন। 
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বিশ্বের হা হৃদয় এখন আদনে উৎফুল্ল । মনে করিলেন, 
“বাদসাহ বুঝি বা তাহাকে অর্ধ-রাজত্ব জায়গীর প্রদান করিবেন।' 
তাহার মনে হইতে লাগিল,_“তাহার কি তীক্ষ বুদ্ধি। তিনি 
কি কৌশলেই ব্রিলোচনকে বাদসাহ-সকাশে উপস্থিত করিয়।- 
ছিলেন!” কিন্তু ব্রিলোচনের বিষয় মনে হইতেই তাহার 
হৃদয়ে ম্পন্দন অনুভূত হইল । মনে মনে কহিলেন, “আমার 
তুচ্ছ বুদ্ধি! আমি তো৷ কৈ আতিথ্য-গ্রহণে নবদীপ-রাজ্যে 
প্রবেশের পরামর্শ দিতে পারি নাই! ত্রিলোচন যদি এ পরামর্শ 
না দিতেন, তাহা হইলে ক্কৃতকাধ্যতার কোনই সন্তাবনা ছিল 
না। ক্রিলোচনের পরামর্শে বাদসাহ প্রথমে উপেক্ষা-প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু হাতে হাতে তাহাকে সে উপেক্ষার 
ফল পাইতে হইয়াছিল। শেষে তাহাকে ত্রিলৌচনের উপদেশই : 
শিরোঁধাধ্য করিয়া লইতে হইয়াছে।” ্‌ 

যতই ত্রিলোচনের কৃতিখের কথা মনে পড়িতে লাগিল, 
ততই ঈর্ধায় ভাহার হৃদয় জিয়া উঠিল। মনে হইল, 
“বাদসাহ আমায় আর কি পুরস্কার দিবেন! সকল পুরস্কারই 
ব্রিলোচনের ভাগ্যে! ব্রিলোচন! তুমি নিরাশ্রয় ছিলে। 
আমি তোমার আশ্রয়দাতা! শেষে তুমি আমারই শক্র হইয়া . 
দাড়াইলে! আচ্ছা!-_দেখিব ব্রিলোচন! তোমারই ঘা কত 
বুদ্ধি! তোমার সর্বনাশ-সাধনই এখন আমার একমান্র 
সম্বর্ন! যে অবস্থায় তোমায় আনিয়াছিলাম, যদি পুনরায় 
তোমায় সেই অবস্থায় আনিতে পারি; তবেই আমার সার্থক 
জীবন!” 
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আতিথ্য। 


সারন্বত উৎসব শেষ হইল। কুমার. লাঙ্ষাণেয় যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত হইলেন। কুমারের রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সমাপনাস্তে 
মহারাজ লক্ষমণ-সেন সন্ত্রীক পুরুষোত্তম যাত্রা! করিলেন। 

পুরুষোত্তম-যাত্রার সময় মহারাজ লক্ষণ-সেন কেন্দুবি্ 
হইতে জয়দেবকে একবার নবদ্বীপে আনয়ন করিয়াছিলেন । 
যাত্রাকালে জয়দেবের শ্ীমৃর্তি-দর্শনের আঁকাজ্ষা হইয়াছিল; জয়- 
দেবকে নবন্বীপে আনয়নের সেও এক উদ্দেশ বটে। আর এক 
নিগুঢ উদ্দেশ্য _কেন্দুবিন্বে জয়দেবের প্রতিঠঠিত রাধাশ্যামের 
সেবার জন্য অর্থ-সম্পৎ প্রদ্দান। মহারাজ লক্ষমণ-সেন জয়দেবকে 
কি পরিমাণ শর্থ-সম্পত প্রদ্ধান করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই 
অনেকে জানিতে পারেন নাই কিন্তু 'দশময় রাষ্ট হইয়াছিল, 
মহারাজ তাহাকে বিপুল ধণ-বত্বু প্রদান করিয়া গিয়াছেন। 

জয়দেব যাও সংপাবাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি 
তো৷ ব্রহ্ষচর্ধ্য-ব্রত পরিত্যাগ করেন নাই! তবে এ অর্থ-সম্পৎ 
লইয়া গিনি কি কৰবনন! 

পিতামাতার স্বর্গলাভের পর পরণেবা তাহার সন্ন্যাস-ব্রতের 
অঙ্গীভূত হয়। জয়দেব ও পদ্মাবতী রাধাশ্যামের পূজা ও পণ 
সেবা লইয়াই বিব্রত ছিলেন! এ সংসারে সেবাত্রতে সংসারীর 
পক্ষে কিছু অর্থ-সামর্ধ্ের প্রয়োজন হয়। মহারান্ধ লক্মণ-সেন 
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-৫া৫৬িপিস্সাপিত। 
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পুরুষোত্তম-যাত্রাকালে তাই জয়দেবকে কিছু ধন-বত্ব প্রদান 
করিয়া গিয়াছিলেন। রাঞ্জদত্ত উপহার অত্যধিক না হইলেও, 
লোকমুখে তাহা অতিরঞ্জিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। 

অজত্র ধনরত্ব প্রাপ্তির সংবাদ প্রচারিত হইলেও জয়দেবে॥ 
গৃহে তজ্জনিত কোনরূপ আড়ম্বর ₹দ্ধি পায় নাই। জয়দেবের 
গৃহে এখনও সকলেরই অবারিত দ্বার। সে গৃহ পূর্বেও যেরূপ 
অরক্ষিত অবস্থায় ছিল, এখনও সেইরূপ অরক্ষিত অবস্থায় 
রহিয়াছে। বিপুল ধনরত্ব গাইয়াও জয়দেব প্রহরীর ব্যবস্থা করেন 
নাই,_ভাহার দ্বারদেশে দৌবারিক পদচারণা করে না। 

নিত্য যেমন দ্বিপ্রহরে পতিপত্বী উভয়েই গ্রামের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া, স্ত্রীপুরুষ সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেন_ 
দরাধাশ্যামের তোগ প্রন্তত হইয়াছে; আপনারা প্রসাদ গাই. 
বেন, আন্মুন।”_-এখনও তাহারা সেইভাঁবেই গৃহে গৃহে গথন 
করিয়া! প্রত্যেককে অভ্যর্থণ। করিয়! আমিতেছেন। নিত্য বেখন 
প্রতিদিন পথে পথে বাহির হইয়া পতিপত্রী উভয়েই অতিথি 
পথিক ভিখারী সকলকে সপ্োধন করিয়া! কহিতেন।-“তোমরা 
কে কোথায় অভুক্ত আছ; রাধাশ্যামের ভোগ প্রন্ত হইঘবাছে, 
গ্রহণ করিবে_এস।”_-এখনও তাহারা সেই তাবে সেই স্বরে 
সেইরূপ আকুলি-ব্যাকুলি প্রকাশ করিয়া রাধাশ্তামের প্রসাদ 
গ্রহণে সকলকেই মাহ্বান করিয়া থাকেন। নিত্য যেমন 
তাহারা পপ্-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ গ্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া 
বলিতেন,_ “আয় !_আয়! তোরা প্রসাদ খাবি, আয়!” 
আর. তাহারা যেমন আসিয়। তাহাদের হাত হইতে প্রসাদ 
থাইয়। যাইত ;--এখনও তাহার! সেইভাবেই তাহাদিগকে 
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আহ্বান করেন;--সেইতাবেই তাহারা আসিয় তাহাদের হাত 
হইতে প্রসাদ খাইয়া যায়। 

পুষ্সচয়ন, দেবসেবা, ভোগ-রন্ধন, প্রসাদ-বণ্টন, অতিথি- 
সৎকার-_নিত্য যেমন সম্পন্ন হইত, আঙ্জিও তাহা অব্যাহত 
বহিয়াছে। কিবা জয়দেবের, কিবা পন্পমবতীর উভয়েরই 
নিত্যকর্ম্ে অন্ুরাগের হাস নাই। 

আজিও জয়দেব প্রভাতে শয্য।ত্যাগ করিয়া, রাধাশ্যামের 
চরণে গ্রণত হইলেন। পরিশেষে প্রভুর পুজার জন্য পুষ্পচয়ন 
করিয়া আনিলেন। আঙ্গিও পদ্মাবতী যথারীতি পতি-দ্রেবতার 
পাদবন্দনা করিলেন;- রাধাশ্যামের গৃহ-প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিয়! 
রাখিলেন। আজিও যথাসময়ে জয়দেব রাধাশ্তামের পূজায় ব্রতী 
হইলেন) যথাসময়ে পদ্মাবতী দেবতার ভোগ প্রন্ত করিয়া 
আনিয়া দ্িলেন। আজিও যথাসময়ে অতিথি-অভ্যাগতের 
আহারাদি সম্পন্ন হইল; যথাসময়ে পতিপত্রীতে গশ্ু-পক্ষীর 
আহার্যযদানে প্রবৃত্ত হইলেন। 

বহিঃগ্রাজণে জয়দেব দাড়াইয়। গবাদির আহার যে।গাইতে 
পাগিলৈন? পদ্মাবতী বাটার পশ্চাৎস্থিত পুষ্ষরিণীর ধারে ছাড়াইয়া 
ডাকিতে লাগিলেন,_-“আয় !- আয় !_ প্রসাদ খাবি আয় ।” 

পন্মাবতীর আহ্বান শুনিয়! কুকুরদল ছুটিয়া আসিল। 
বিড়ীলগুলি 'মিউ মিউ' করিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া দাড়াইল। 
বনান্তরাল হইতে জিহ্বালেহন করিতে করিতে শিবাকুল 
ছুটিয়া আসিল । কাক, কোকিল, চিল, দোয়েল, ঘুঘু, টিয়া 
ময়না,-কত রং-বেরঙের কত পাখী কোথা হইতে উড়িয়া! 
আসিয়া পদ্ম।বতীকে ঘেরিয়া ধাড়াইল। পু্করিণীর মৎস্যগুলি 
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বৌদ্রতাপে গভীর জলে আশ্রয় লইয়াছিল। পদ্মাবতীর কঠম্বর 
শুনিয়া তাহার! ঘাটের ধারে আসিয়! ধীর স্থির হইয়া রহিল। 
পদ্মাবতী একে একে সকলকে পরিতোষ-পূর্বক আহার করাই- 
জেন। কুকুর, শুগাল, বিড়াল, পক্ষী-সকলেই সারিসারি 
দাড়াইয়৷ আহার করিয়। চলিয়া গেল। অন্য সময় হইলে ও 
সকল জীবজস্তর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কতই হিংসা-ছ্বেয- 
আক্রোশ প্রকাশ পাইত্ব! কিন্তু পদ্মাবতীর শ্ষেহের মিকট 
সকলেরই সকল কু-প্রবৃভি বিলুপ্ত হইল। এ অলৌকিক দৃশ্য 
যে দেখিল, সে বিশ্মিত হইল) যে না দেখিল, সে বিশ্বাম 
করিতে পারিল ন।। 

সর্বজীবের সকলের আহার শেষ হইলে অপরাহে জয়দেব 
আহারে বসিতেন। তাহার আহার সমাপনান্তে তাহার ভুভতা- 
বশিষ্ট প্রসাদ পদ্মাবতী গ্রহণ করিতেন। আজিও সকলের 
আহ|র শেষ করাইয়] জয়দেব আহারে বসিবার উদ্ভোগ করিতে- 
ছেন;--পদ্মাবতী পার্থে বসিয়। তাহাকে ব্যজন করিবার জন্য 
প্রস্তুত হইয়া! আছেন। এমন সময়, বহিঃপ্রাঙ্গণ হইতে উচ্চ 
চীৎকার-ধবনি উত্থিত হইল,_হর হর বম্‌ বম ।? 

জয়দেবের আর আহারে বসা হইল না। জয়দেব কহিলেন, 
_-পপন্াবতী! আহারে বস হ'ল ন1। অতিথি এসেছেন। 
এ শুম_কথম্বর !” ৰ 

অতিথিগণ অসময়ে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া তাহাদের , 
মনে একটুও বিরক্তির সঞ্চার হইল না। পরস্ত পতি-পদ্ী 
উতদ্বেরই প্রাণে আনন্দ উদছছলিয়। উঠিল। জয়দেব কহিলেন, 
“পদ্মাবতী ! জগবদ্ধু কত দয়াময়! অতিথি এসেছেন! মণে 
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আছে তো-_পুরুযোন্মে কি ভাবে তিনি আতিথ্য-নৎকার 
করিতেছেন।”? 

পদ্মাবতী ।--“চিত্তপটে সকলই অঙ্কিত আছে ! দিন নাই, 
রাত্রি নাই,_যখনই অভুক্ত অতিথি জগবদ্ধুর দ্বারে উপস্থিত 
হন, জগবন্ধু তাহাকে অন্ন-দানে তৃপ্ত করেন। সে পুণ্য-স্থতি 
সদা জাগরুক আছে। কিন্তু অসামর্ধ্য-হেতু মনের আঁশ! মনেই 
রহিয়। গেল ।”. 

জয়দেব ।__“কেন পদ্মাবতী !__-অন্ুশোচনা আসে কেন? 
কোনও দ্বিন কখনও তো তুমি অতিথি-সৎকারে পরাস্ুখ 
হও নাই।” 

পন্মাবতী ।-__“অন্থুশোচন। আপিবে কেন? আজ আনন্দে 
হ্ঘয় উৎফুল্ন হইয়া উঠিয়াছে । আজ আমার্দের পরম সৌভাগ্য । 
_অসময়ে এই অতিথিগুলি আসিয়াছেন। আর সৌভাগ্য__ 
তাহাদের অন্নপান সংগ্রহ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে 
না। আপনি তাহাদের অভ্যর্থনা করুন। আমি অবিলদ্ে 
অন্নাদি প্রস্তত করিয়া দ্রিতেছি।” 

জয়দেব আহ্লাদে উৎফুল্ল হইলেন। মনে মনে কহিলেন, 
“জগবদ্ধ! তুমি যে বলিয়াছিলে--এই অধমের গৃহে মূর্তিমান 
বিদ্ভমান থাকিবে, আজ যেন তাহ! প্রতাক্ষ দেখি। তোমার 
কপায় এই অসময়ে যেন এই অতিথিদিগের সন্তোষ-বিধানে 
সমর্থ হই;_-অতিথি-সেবায় যেন কোনও ক্রটি-বিচ্যুতি না 
ঘটে; প্রভু !_-আজ আমাদের সেই সামর্থ্য দেও।” 

আবার গগনতেদী উচ্চ-চীৎকার--“হর হর ব্যোম্‌ ব্যোম্‌!” 

আসন পরিত্যাগ করিয়া জয়দেব শশব্যস্তে বহিঃগ্রাঙ্ণে 
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আগমন করিলেন। দেখিলেন;_-বিংশত্যধিক আতথি তাহার 
গৃহে আতিথ্য-সৎকারপ্রার্থা । 

তাহার। কহিলেন, __““আমর] মিথিশ্লার অধিবাসী । নবদ্বীগে 
রাজদরবারে ষাইতেছি। মাম পুনিয়া আপনার গৃহে আতিথ্য- 
গ্রহণ করিতে সসিয়াছি। অপরাহু হইয়াছে। রাত্রতে আর 
কোথা যাইব? তাই আপনারই গৃহে আশ্রয়-প্রার্থা।” 

জয়দেব ম্বভাঁবসিদ্ধ বিনয়নআ-ভাষে অতাথগণের সন্মান- 
স্ঘ্দন| করিয়া কঠিলেন,_-"ছামার পরষ সৌশহাগা' আপনাদের 
শুতভাগমনে আমার গৃহ পবিএ হইল 1?) 

এই বহিরা যখ।খে।গা পদ্্দন।-সহকারে জয়দেব অতিথি- 
গণকে আপনাদ প্র।ন কংরণেন। 

অন্নক্ষণ-মধ্যেই অতিথি-সৎকারের আয়ে।জন হইল। যেন 
কোন্‌ বাছুমন্ত্র বলে পদ্মাবভী ছুই দণ্ডের মধ্যে অতিথিগণের 
আহার্য প্রস্তুত করিয়৷ দিলেন। অতিথিগণের আহারাদি সমাপন 
করিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। সুতরাং সন্ধ্যার পূর্বের আর 
জয়দেবের ও পদ্মাবতীর অন্লজল-গ্রহণের সুবিধা ঘটিল না। 
বাধাশ্ত।মের আরতি শেষ হইলে রাত্রিতে তাহার জলযে!গে 
ধসিবেন, মনে মনে স্থির করিলেন। 

সন্ধ্যার পর রাধান্তামের আরতি হইল। পল্লীবাসিগণ 
আরতি দেখিয়। চলিয়া গেলেন। দ্বিপ্রহরে যে জনকোলাহলে 
বাড়ী পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এখন সে কোলাহল সম্পূর্ণরূপ নিবৃত 
হইল। দাসদাসী যাহার। ছিল, তাহার।ও আপন-আপন কর্ণ- 
সমাপনাস্তে নিজ নিঙ্জ গৃহে গমন করিল। অতিথিগণ বহি- 
ব্বাটাতে বিগ্রাম করিতে লাগিলেন। জয়দেব ও পল্মাবতী গভীর 
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নিনীথে যথা- নির্দিষ্ট সময়ে নিভৃতে বাসয়া রাহানে, চরণে 
পুষ্পাঞজলি-প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। 


একষফিতম পরিচ্ছেদে। 
সহিমা। 


নৈশ নিস্তর্াতা তল করিয়া সহ.] “বম্‌ বম হর হর ধ্বনি 
উ্থিত গইল। ভগবদ্চিন্তায় চিত্ত তন্ময় পাকাঁয় পদ্মাবতী ও জয়দেব 
গ্রথমে সে শব্দ শুনিতে পান নাই। যখন (কট চীৎকার- 
ধ্বনি কণ্ণপটহে প্রথম প্রতিধ্বনিত হইল, জয়দেব যনে 
করিলেন, _অিতিথিগণ হয় হে নাম-গাঁন করিতেছেন।? কিন্ত 
্বা ক্রেমেহ নিকটবন্তী হইতে লাগিল বহিরঙ্গণ হইতে অন্দরে 
অসিন! অন্দরের প্রতি গুগ সেই স্বরে প্রতিধবনিত হইয়া উঠিল। 
পরিশেষে রাণাশ্তামের মন্দির-দ্বারেও সেই স্বর ধ্বনিত হইল। 

ইঞ্টারাধনায় বিদ্ধ ঘটিল। জয়দেব মন্দিরের বাহিরে 
আসিন। অতিথিদগের একজন জর়দেবের হস্তধারণ করিল। 
অপর 'এক্জন রজ্জুদ্ধার] উ;তাকে বাধিতে লাগিল। তৃতীয় জন 
ছুহস্কার করিয়া কলিল,-_-“বেটা ভগ! ধনদৌলত সব মাটির 
মধ্যে পুতে রেখেহিদ্‌! বল--কোথায় কি আছে! প্রত্যেক 
ঘর তন্ন তন্ন করিয়] দেখলাম, কোথাও কিছু পাইলাম না! 
ভবে বুঝ, এই মন্দিরেই সব লুকাইয়া রাখিয়াছি? আর 
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৮১৫৮৯ পাপ স্পাসপিসপিসপাস্পাি। 


মন্দিরে বসিয়াই স্ত্রীপুরুষে তাহা পাহারা দিতেছিস!” অপর 
একজন কহিল,_“বাধ পদ্মাবতীকে ! হুশিয়ার__বেটী যেন না 
পালাতে পারে !” ্ 

অতিথিগণ কেন বিরক্ত হইয়াছেন, কেন পীড়ন করিতে 
আসিয়াছেন,_জয়দেব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। জয়দেব 
কাতর-কে ডাকিলেন,_“জগবদ্ধ! এ আবার তোমার কি 
খেলা! তোমার লীলা কিছুই যে বুঝিতে পারি না!” 

অতিথিগণ আম্মপরিচয় প্রদান করিয়া কহিল,--“বেট। 
ভগ্ডামি ছাড়। আমরা যা বলি, তাই শোন! কোথায় কি 
লুকিয়ে রেখেছিস, শীগ গির বের ক'রেদে! যদ্দি ভাল চাস্‌, 
কথা শোন্!_দেরি করিস-নে !? 

জয়দেব বিনীত স্বরে কহিলেন,_-“আপনারা কি বলিতেছেন, 
কিছুই বুঝিতে গারিতেছি না। আমার তো লুকোচুরি কিছুই 
নাই! আমার যা কিছু স্ল, সম্মুখেই রহিয়াছেন। আপনারা 
অতিথি। অতিথি_দেবতা। দেবতাকে অদ্রেয় কি আছে ?-- 
কি থাকিতে পারে? আমার যা কিছু আছে, সকলই লইতে 
পারেন। আপনাদের জন্তই তো আমি আমার গৃহদ্বার সর্বদা 
উন্মুক্ত রাখিয়াছি! আমার গৃহে প্রহরী নাই। আপনাদের 
যাহা ইচ্ছা, গ্রহণ করুন|” 

একজন কহিল,__“বেটার কি মুখমিষ্টি রে!” অপর একজন 
টিটকারি দিল.-__“লক্ষণ-সেনের দত্ত হীরা-জহরতগুল। কোথায় 
লুকিয়ে রাখ লে বাপধন ?” এই বলিয়া সে সজোরে জয়দেবকে 
এক যুষ্ট্যাঘাত করিল। 

জয়দেব উর্ধদৃষ্টি করিয়া ডাকিলেন;-_“জগবন্ধু! ইহাদের 
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অপরাধ লইও না। ইহার! নির্বোধ! 1 না না বুঝিয় ইহারা আমায় 
পীড়ন করিতেছে ।” 

সকলে সমস্বরে কহিল,__"ও সব বুজকুকি থাট্ছে না! বল 
-ে সব ধনরত্ব কোথায় রাখলি! যদি না বলিস্‌, কেটে 
টুকরো টুকরো! ক'রব।” 

পদ্মাবতী, রাধাশ্তামের চরণতলে গড়িয়া থরথর কীাপিতে- 
ছিলেন। অশ্রজলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়৷ যাইতেছিল! আর 
মনে মনে ডাকিতেছিলেন।_“জগবন্ধু! তোমার চরণে এমন 
কি অপরাধ করিয়াছি, এমন কি কর্তব্য অবহেল। করিয়াছি যে, 
এই গুরুদণ্ড প্রদান করিতেছ 1” 

দলপতি চীৎকার করিয়া কহিল্‌,-“পন্মাবতী! যদ্দি এখনও 
না বলিস্‌, এখনও উত্তর না দিস, তোর সন্মুখে-তোর চক্ষের 
সমক্ষে__জয়দেবকে টুকৃরো টুকৃরো ক'রে কেটে ফেল্ব।” এই 
বলিয়া দলপতি তরধারি প্রদর্শন করিলেন। 

যেন বিদ্যুতের ন্যায় তরবারি পদ্মাবতীর চক্ষের সম্মুখে 
প্রতিভাত হইল। বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে বন্রপাতে যেমন প্রাণী 
ভূতলশায়ী হয়, তরবারি-সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে কঠোর বাক্য-বজ্ত 
নিক্ষিণ্ত হওয়ায় পদ্মাবতী রাধাশ্বামের চরণতলে মুঙ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন। 

দস্থ্যুদ্রলপতি আস্ফালন করিয়। জয়দেবকে কিনেন বল, 
সত্য বল! সে ধনরত্ব কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিম্‌্!” 

জয়দেব বিনীতম্বরে উত্তর দিলেন,_“জয়দেব তো কখনও 
মিধ্য! বলিতে শিখে নাই!” 
_ দলপতি ।--£বল্‌ তবে কোথায়?” 


সটিতী পা 
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জয়দেব রাধাশ্তামের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়। অঙ্গুলি নির্দেশে 
কহিলেন._-“এ-_এ দেখুন-_আমার সকল ধনরত্ু! আপনার! 
কি দৃষ্টিশক্তিহীন হইলেম! এ দেখুন, আপনাদের চক্ষের সমক্ষে, 
আমার রাধাশ্তমের বক্ষে) কণ্ঠে, হস্তে, করকমলে, চরণতলে 
বিছ্যুজ্যোতিঃ বিকাশ পাইতেছে। ধার্শিকপ্রবর মহারাজ লক্ষণ- 
সেনের ধনরত্ব রক্ষা করিবার স্থান আর অগ্ত্র কোথায় আছে? 
এঁ রাধাশ্তামের শ্রীচরণ ভিগ্ন পে মণি-মাণিক্য কোথায় শোভা 
পাইবে !-অন্য কোথায়ই ধা রাখিবার স্াম আছে?” 

এই বলিয়। ছন্লবেশী অন্তিথি দস্থযুদলকে সমোঁধন করিয়া 
জয়দেব কহিলেন,_-“দেখ_দেখ!__শ্রীচরণে সোণার নূপুর 
কেমন শোভা পাইয়াছে! দেখ_দেখ!_-জ্ীঅঙ্গে মণি-মরকত 
ফেমন অপূর্ব বিতা বিকাশ করিতেছে ! দেখ _দেখ!_শ্রীক্ঠে 
কেমন কৌন্ততমণি কোটী-হ্ষ্ের ন্যায় দীপ্তিমান রহিয়াছে! 
তোমরা কি রত্বের অনুসন্ধান করিতেছি? এ দেখ_-চরণতলে 
মণিমুক্তামরকতের কোটি কোটি খনি! তোমর কি তুচ্ছ 
ধনরত্বের প্রয়াসী? ক্ষুদ্র জয়দেব _কাটাণুকীট জয়দেব--তোমা- 
দ্রিগকে কি ধনরত্ দিয়া পরিতুষ্ট করিতে পারে? সন্গুখে দ্বয়ং 
জগবন্ধু বিদ্যমান। কি চাও-কিসের আকাঙ্ষা রাখ? 
করুণাময়' তিনি;-_-তিনি কাহারও কোনও আকাঙ্ষ৷ অপূর্ণ 
রাখেন না। লক্ষ্ণ-সেন যাহ! কিছু দিয়াছিলেন, তুলনায় সে 
অতি সামান্ত! বল--বল; তোমর1 কি চাও-বল। সম্মুখে 
রত্বের আকর। যাহার যাহা ইচ্ছা_-প্রার্থনা কর। প্রার্থনা 
এখনই পূর্ণ হইবে। চাও হীরা, চাও মণিমুক্তা, চাও মরকত! 
বল--বল, কি চাও--কত চাও !” 
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দস্থযদল রাধান্তামের প্রত্তি চাহিয়া দেখিল। মন্দিরে 
দীপালোক প্রজলিত ছিল না। কিন্তু জগবন্ধুর রূপেই মন্দির 
আলোকিত হইয়াছিল। সে আলোকে জগবন্ধুর প্রতি তাহা- 
দের দৃষ্টি ন্যস্ত হইল। তাহারা চাহিয়া দেখিল,_রাধাস্ঠামের 
যোহন মূর্তি দেখিতে পাইল ন1। দেখিল-_এশ্বধ্য !_জয়দেবের 
কি এঙ্বধ্য | মন্দির এখর্ষ্যে পরিপূর্ণ! 

দেখিল-_ প্রকাণ্ড মন্দির। একদিক হইতে অন্য দিকে দৃষ্টি 
চলে না-এত বড় মন্দির! সে মন্দিরের কোথাও হীরকের 
সপ; কোথাও স্ৃর্যকান্ত অয়স্কান্ত প্রতৃতি মণির স্তুপ) 
কোথাও স্ুবর্ধের স্তুপ) কোথাও রাশি রাশি অলঙ্কার; 
কোথাও রাশি রাশি মুদ্রা। মন্দিরে তাহার] প্রথমে যাহ। 
দেখিয়াছিল, সে দৃশ্য আর দেখিতে গাইল ন]। দেখিল-_মন্দির 
এখন শুধুই ধনরত্ে পরিপূর্ণ! 

জয়দেব পুনঃপুনঃ কহিলেন,_“মাপনার] অতিথি । আমার 
গৃহ আপনাদের জন্ত অবারিত। আমার সকল সম্পদের সার 
সম্পৎ আপনাদের সম্মুে উপস্থিত করিয়াছি। লউন--এই 
সম্পৎ লউন ; সকল অভাব দুর হইবে।” 

এতক্ষণ দস্থ্যদল যেরূপ গর্বতরে আস্ষ'লন করিতেছিল, 
যেরূপ তেজোব্যগ্ক স্বরে কথাবার্তী কহিতেছিল। তাহাদের সে 
গর্ব খর্ব হইল।__সে তেজ মন্দীভূত হইয়া! আগিল। তাহারা কি 
লইবে, কি করিবে,_স্থির করিতে পারিল না । তাহারা সকলেই 
হততম্ব হইল। দস্ত্ু-দলপতি বুঝিলেন--জয়দেবের কি মহিষ] ! 
দ্থযদল বুঝিগ-__জয়দেবের প্রতি জগবন্ধুর কি অপার করুণা ! 

দলপতি জয়দেবের চরণতলে লুটাইয়৷ পড়িলেন। তাহার 
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সহকারিগণ জয়দেবের বন্ধন মোচন করিয়া দিল। সকলেই 
কাতর-কণে ক্ষমা! প্রার্থনা করিতে লাগিল। 

জয়দেব কহিলেন,_-“আপনার! অতিথি ; আপনার। দেবতা । 
আপনারা অমন কথা কহিবেন ন'। আপনারা পরিতুষ্ট হইলে, 
আমার জগবন্ধু পরিতুষ্ট হইবেন। কি করিলে আপনাদের তুষ্টি- 
সম্পাদন হয়, কি করিলে আমাদের আতিথ্য-ধর্ম-পালনে ক্রটি 
না থাকে ;- আপনার! সেই উপদেশ প্রদান করুন। পদ্মাবতী 
ও আমি-আমর৷ পতিপত্বী উভয়েই-_ প্রাথদ।ঘেও আপনাদের 
পরিচর্য্যায় প্রস্তত আছি।” 

দলপতি ।-'আপনি মহাপুরুষ। আপনাকে পীড়ন 
করিয়া আমরা ঘে।র অপরাধী হইয়াছি। আপনি আমাদিগকে 
ক্ষমা করুন।” 

জয়দেব দস্থ্য-দলপতির হস্তধারণ পূর্বক তাহাকে উত্তোলন 
করিলেন। জয়দেবের হস্তম্পর্শে দলপতির দেহে যেন বিদ্বাৎ 
সঞ্চালন হইল। হস্ত ধরিয়। উত্তে'লন করিয়! জয়দেব কহিশলেন, 
--"অবথ! সাধুবার্দে কেন আমায় পাগপন্ষে লিপ্ত করেন? 
কর্তব্য কর্থ পালন ভিন্ন অন্য কিছু করিবার ক্ষমত| আমার নাই। 
বোধ হয়, আমার কর্তব্য-পালনে কোনরূপ ক্রটি হইয়া থাকিবে। 
তাই জগবদ্ধু আমান পীড়ন করিলেন। অতিথি-সৎকার গৃহস্থের 
কষ্ট ধর্ম । এই দেখুন না, মতিথি-সৎকার ধর্ম প্রতিপালন জন্ত 
মহারাজ লক্ষণ-সেন কি করিয়া গেলেন ?) 

দলপতি ।-“তিনি সর্বনাশ করিয়া গেলেন ;_শ্বরাক্জো 
বৈদেশিক রাজার আগমনের পথ এশস্ত করিয়া দিলেন।” 

জয়দেব ।--কর্তব্য-পালনে তাহার কোনও ক্রটি নাই!” 


মহিমা । ২৮৯ 


দলপতি ।__*“মহারাজের সে কাধ্য কি সমীচীন হইয়াছে? 
ইহার ভাবী ফল কি ভয়ানক!” 

জয়দেব ।_-“ফলাফল কি হইবে, জগবন্ধুই বলিতে পারেন। 
নিয়ন্তা তিনি; আমরা! নিমিত্ত মাত্র। তবে গৃহীর যাহা 
কর্তব্য-_সংসারীর যাহ! কর্তব্য_-মহারাজ সেই কর্তব্যই পালন 
করিয়। গিয়াছেন। আর, দেশের রাজা-_দেশের সম্রাট হইয়া, 
তিনি যে আদেশ প্রচার করিয়। গিয়াছেন, সেই আদেশ মান্য 
করাই আমাদের কর্তব্য । যাহার] রাজার অতিথি, তাহার! 
প্রজারও অতিথি । অতিথি-সৎকারের অপেক্ষ। ধর্ম নাই।” 

দস্ুদলপতি অস্ফুট-কঠঠে কহিলেন,_-“তবে কি আমরা 
ভ্রম বুঝিয়াছি !” 

জয়দেব জিজ্ঞাসিলেন,_-“কি বলিতেছেন 1” 

দলপতি ।_-“বলিতেছি, শান্তি কোথায় ?” 

জয়দেব।_-“জগবন্ধুর চরণে | জগবদ্ধুর চরণ শান্তি-নিকেতন। 
সেখানে ভিন্ন আর শান্তি কোথায় পাইবেন ?” 

দলপতি ।--“দেশব্যাপী অশান্তি-উত্তেজনা দেখিয়া আমর! 
যনে করিতেছিলাম, এদেশে মুসলমানদিগকে প্রবেশ কারিতে 
দিব না। তাই জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতেছিলাম ;--দল- 
সংগঠনে চেষ্টা পাইতেছিলাম। দল-সংগঠন করিতে হইলে 
অর্থের প্রয়োজন হয়। অর্থের প্রয়োজন-বশতঃ আমর। আপনার 





. বাড়ী নুন করিতে আসিয়াছিলাম 1” 
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জয়দেব ডাকিলেন,_“জগবদ্ধু! মানুষের মনে কেন 

প্রবৃত্তি আসে ।” দস্থযু্লপতিকে কহিলেন,_-“কেন আপনার! 

্াস্তপথে পরিচালিত হইলেন? অসছুপায়ে শুভকার্য্য সম্পর 
চট 
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শপ শপিসপিিস্পিপা পাপ পা পিপি পপি পা পিপি ৬৬১৫ উপিিি৬৬২৯৯/৬াসরাি তা, 


করিবার চেষ্টা পাইলে সে কার্ধ্য যে পণ হয়, ইহা কি আপনার 
অবগত নহেন? দ্বৃণ্য দস্থযবৃত্তি দ্বার অর্থ সঞ্চয় করিয়া দেশে 
শাস্তি স্থাপন করা যায়।__এ দুর্মতি আপনাদ্দিগকে কে দিল ?” 

দলপতি ।-_-“দেব! সৌতাগ্যক্রমে আপনার গৃহে দস্থ্যবৃততি 
করিতে আসিয়াছিলাম ! আমাদের সৌভাগ্য, আপনার গৃহে 
আতিথ্য-গ্রহণ করিয়াস্িলাম! আপনি মহাপুরুষ; আপনার 
চরণতলে আশ্রপ্ লইলাম। কোথায় শান্তি পাইব, কিরূপে শান্তি 
স্থাপিত হইবে, উপদেশ দেন।” 

দস্থাদলপতি ব্যাকুল অন্তরে উপদেশপ্রার্থা হইলেন। 

জয়দেব ।_-“আমি কি জানি!-আমি কি উপদেশ দিব? 
উপদেষ্টা-_-জগবন্ধু ; শান্তিদাতা__জগবন্ধু ; তাহার চরণে আশ্র 
লউন ।”) 

দলপতি ।_“কি করিলে তাহার চরণে আশ্রয় পাই?” 


জয়দেব।-_“সকলকে আপনার বলিয়া মনে করুন--ভেদবুদি 
পরিহার করুন। সর্দকালে সর্ধবকার্যে জগবদ্ধুর শরণাপন্ন 
'হউন। মনে রাখুন+__হ্গ্রহণে শান্তি-স্থাগন হয় না। মনে 
রাখুন, _-ভগবৎ-প্রেমে মাতোয়ারা হইতে না গারিলে, প্রেমের 
গ্রবাহে আপনি ভাসিয়া অগরকে না ভামাইতে পারিলে, শাস্তি 
নাই, স্থখ নাই__কিছুই নাই।” 

সকলে উৎকর্ণ হইয়া জয়দেবের অমৃত-বাণী শ্রবণ করিতে- 
ছিল। সকলেই মনে মনে কহিল,--মহাপুরুষ সৃত্য বলিয়াছেন।' 
সকলেই সঙ্কল্ করিল+_“আ'র বিপথে যাইব না। প্রেমে মজিব_ 
প্রেমে মজাইব। মহাপুরুষের উপদেশ শিরোধার্য্য।? 

দৃস্যুদল ফিরিয়া ফধীড়াইল। জয়দেবের শিক্পত্ব গ্রহণ 
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পাপা পা ৯ পপ পপ পপ পিসি সিপসপাি প্পািি ৯৯ পে পাপা পিসির 


করিল। সকল যড়যন্ত্রজাল ছিন্ন হইল। কৃষ্ণপ্রেমের মন্দাকিনী- 
ধারায় সমগ্র দেশ প্লাবিত করিন। 
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দ্বিষফিতম পরিচ্ছেদ | 
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পাপ? 








সমস্া। | 


কুমার উপলক্ষ মাত্র। মন্ত্রী রঘুদেব্‌ ও সেনাপতি সংগ্রাম- 
মিংহ রাজকার্ধ্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন । 

রাজকার্য্য নির্ববদ্রে পরিচালিত হইতে লাগিল বটে; কিন্ত 
দেনাপতি ও মন্ত্রী উভয়েই ভবিষ্যতের ভাবনায় বড়ই ব্যাকুল 
হইয়৷ পড়িলেন। 

রঘুদ্বেব কহিলেন,_-“সেনাপতি মহাশয়! আমি বিদায় 
গ্রহণ করিব মনে করিয়াছিলাম। মহারাজ লক্ষণ-সেন যখন 
আমার পরামর্শে উপেক্ষা করিয়া আততায়িগণকে নবদ্ধীপ- 
রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি দিলেন, আমার মনে হইল।-আমি 
বিদায় গ্রহণ করি।” | 

সংগ্রাম-সিংহ।--“আমারও হৃদয় মহারাজের ব্যবহারে 
উদ্বেলিত হইয়! উঠিয়্াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই আমি সান্তনা 
অন্থতব করি। মহারাজজ যখন বলেন,_“আমি গাহস্থ্যাশ্রম 
হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিতেছি, বক্তিয়ার সাহের এই 
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তন, 


প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেই আমার অতিথি-সৎকার ব্রত উদ্যাপন 
হয়।১ মহারাঙ্গের সে উক্তি গুনিয়া আমার তাবাস্তর ঘটে । আমি 
মনে করি,_-'আসে আনুক আততায়িগণ; আমর বিদ্যমান 
থাকিতে তাহাদের সকল ছুরতিসন্ধিই বার্থ হইবে” তাই আমি 
যহারাজের প্রস্তাবে আর দ্বিতীয় বার আপত্তি করি নাই।” 

রঘুদেব।--“আমিও মেই কথায় বিচলিত হইয়াছিলাম। 
আমর! বিগ্ভমানে মহারাজ লক্ষণ-সেনের শেষ আকাঙ্ষা অপূর্ণ 
থাকিবে? সত্যই তো !_-তাহার কিসের অভাব! অতিথি- 
সৎকারে তিনি কেন বিযুখ হইবেন! সত্যই তো !-শক্ররই 
বা কি সামর্থ্য যে, আগর! বিগ্ধমানে নবদীপ-রাজ্যের নথাগ্র 
স্পর্শ করিতে পারে? স্্মাপতি মহাশয়! আমি তো সেই 
সাহসে নির্ভর করিয়াই পরিশেষে মহারাজের প্রস্তাবে সম্মতি- 
জ্ঞাপন করিয়াছিলাম।” 

ংগ্রাম-সিংহ।--“কিন্ত এখন উপায় কি? দেশব্যাপী 

অশান্তি উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা দেখ! দিয়াছে। কি 
উপায়ে সে অশান্তির নিরৃত্তি করি! বড়ই দুলক্ষণ! যে দিন 
হইতে মহারাজের আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে 
প্রত্যহই আমরা সংবাদ' পাইতেছি, সাধু-সন্্যাসিগণ নবদ্ধীপ- 
রাজ্য পরিত্যাগ করিয়। পলায়ন করিতেছেন ।” 

রঘুদেব “সেই সংবাদ অবগত হইয়াই তো আছি 
নিভৃতে আপনার সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছি। মিথিলা 
রাজ্যের প্রান্তস্থিত তৈরবনাথের মন্দির হইতে একজন সাধুপুরুষ 
আসিয়াছেন। তাহার নিকট যে সংবাদ শ্রবণ করিলাম, সে 
সংবাদে মন বড়ই বিচলিত করিয়। তুলিয়াছে।” 


৯ 
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সনি 
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সংগ্রাম-সিংহ।--“সন্ত্যাসী কি বলিলেন ?” 

রঘুদেব।-“তিনি এখনই এখানে আসিতেছেন।” 

বলিতে বলিতে সেই মন্ত্রণা-কক্ষে একজন সন্ন্যাসীর শুভা- 
গমন হইল। সেনাপতি ও মন্ত্রী মহাশয়কে নিভৃতে পরামর্শ 
করিতে দেখিয়। সন্ত্যাসী উত্তেজিত-কঠে কহিলেন,__“্ত্ী 
মহাশয়! সেনাপতি মহাশয়! এখনও কি পরামর্শের সময় 
আছে? গৃহে অগ্রিস্ফুলিঙ্গ পতিত হইয়াছে। গঙ্গোদক বা 
কৃপোদক দ্বার] বা অন্য কি উপায়ে সে অগ্নি-স্কুলিঙ নির্ববাপিত 
করা যাইবে, সে বিতর্কের অবসর এখন আর নাই। এখন 
উঠুন; অগ্নি-নির্বাণের আয়োজন করুন। মহারাজ লক্ষমণ- 
সেনের আদেশ শীপ্র প্রত্যাত হউক্‌।” 

সেনাপতি ও মন্ত্রী উতয্বেই সমন্ত্রমে সন্ল্যাসীর অভিবাদন 
করিলেন। মন্ত্রী মহাশয় কহিলেন।-“দেব! আপনাদের 
প্রাণ যেরূপ চঞ্চল হইয়াছে, আমাদেরও প্রাণ সেইরূপ চাঞ্চল্য- 
পূর্ণ। কিন্তু কি করিব1_ উপায় নাই! মহারাজ লক্মণ- 
সেনের আদেশ- কেমন করিয়া! অমান্ত করি !? 

সন্ন্যাসী আক্ষেপ করিয়া কহিলেন,-_“তবে কি উপাস 
হইবে ন। !” | 

সংগ্রাম-সিংহ উত্তর দিলেন।_“দেব! অন্তর্ধযামিন! 
উদ্বিগ্ন হন কেন? নিশ্চয় জানিবেন, আমরা জীবিত থাকিতে 
শক্রর দুরতিসন্ধি কখনই পূর্ণ হইবে না। আপনার সমক্ষে 
আমি স্পর্ধা করিয়াই বলিতেছি,_বক্ভিয়ার যে মুখে আসিবে, 
সেই মুখেই তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে ।” 

সন্ন্যাসী দীর্ঘ-নিশ্বাম পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন।-“লষ 


২৯৪ লম্ষমণ-সেন 


জানি, সব বুঝি! কিন্তু দুষ্ট বিষ একবার শরীরে প্রবেশ 
করিলে, যতই প্রতিকারের উপায়-বিধান করুন না কেন, শরীর 
হইতে তাহা৷ একেবারে বহিষ্গত হয় না। এই পুণ্যতৃমির পবিত্র 
ধূলিরাঁশির ষধ্যে তাহাদের স্পর্শে কোন্‌ ধূলিকণা অপবিত্র 
হইবে, আপনারা কেহ অনুসন্ধান করিয়৷ বাহির করিতে 
পারিবেন কি? তাই বনি, এখনও আততায়ীর গতিরোধের 
আদেশ দেন।?? 

রঘুদেব।-_-“ঠাকুর ! ক্ষমা] করুন। মহারাজ লক্ষমণ-সেনের 
আদেশ প্রত্যাহার করিবার উপায় নাই।” 

সন্ত্যাপী শিরে করাঘাত করিতে করিতে কহিলেন, 
গহায়!_ হায়! আমি যেধানে যাই, সেখানেই এই কথা! 
মিথিলায় কত চেষ্টা পাইলাম! সকলেই একই উত্তর দিল! 
বঙ্গদধারে প্রবেশের পথে যাহার] রক্ষিসৈন্য আছে, তাহাদের 
নিকটও কত অন্ুনয়-বিনয় করিলাম! তাহারাও এই উত্তর 
দিল! অবশেষে নিরুপায় হইয়া আপনাদের নিকট আসিলাম! 
আপনারাও সেই উত্তর দিলেন! হায়!_হায় ! গেল! গেল! 
_-সব গেল ?” 

রঘুদেব বিনীত-স্বরে কহিলেন,_“ঠাকুর! একটু শান্ত 
হউন ।” 

সন্ন্যাসী চীৎকার করিয়া কহিলেন,_-“আর শাস্ত হইব! 
সেদ্দিন যদ্দি থাকিত, শান্ত হইতে পারিতাম! আপনাদের 
কাহারও সহায়তার আবশ্যক হইত না। ভৈরব-পর্ব্বতের 
গিরি-সন্কটে আমরাই তাহাদিগকে পূর্বববৎ বিধ্বস্ত করিতাম। 
কিন্তু মহারাজ লক্ষণ-সেনের ঘোষণা-মাহাত্ব্যে সকল উদ্যোগ 
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পও্ড করিল। মহারাঙ্গ লক্ষমণ-সেন সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়। 
আশ্রমান্তর অবলম্বন করিয়াছেন; তথাপি তাহার নাম, তাহার 
আদেশ, এতাদৃশ সমাদৃত হইতেছে ! ধন্য মহারাজ লক্ষণ-সেন ! 
__সার্থক তুমি নবদ্ীপের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলে ! 
প্রজাপুঞ্জের প্রাণে তোমার প্রভাব এখনও এমনভাবে 
বিদ্যমান!” - 

সংগ্রাম-সিংহ।_-“মহারাজ লক্ণ-সেনের প্রভাবের কথাই 
তো কহিতেছিলাম |” 

সন্যাসী।-_-'“তিনি তো! এখন এ রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের 
তার আপনাদের উপর ন্যস্ত করিয় গিয়াছেন ! আপনার] যে 
কাণ্ঠ-পুত্তলির ন্যায় জড়ভাবে বিদ্যামা্ থাকিবেন, বোধ হয় এ 
ছুর্ভাবনা কখনই তাহার মনে স্থান পায় নাই। ডূবাইলেন! 
_সোণার রাজ্য রসাতলে দিলেন! আপনাদের মুখদর্শন 
করিলেও পাপ হয়।” 

দন্তে দত্ত সংঘর্ষণ করিতে করিতে সন্ন্যাসী ক্ষিণ্ডের ন্যায় 
প্রস্থান করিলেন। | 

রঘুদেব ও সংগ্রামসিংহ কত অনুনয্ব-বিনয় করিলেন, নান! 
প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী আর 
কোনও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। যাইবার সময় বলিয়। 
গেলেন,_-“এ রাজ্যে পাপ প্রবেশ করিয়াছে; এ রাজ্যে আৰ 
সাধু-সন্ন্যাসীর স্থান নাই” আক্ষেপ করিয়া কহিলেন,_- 
আপনা-আপনিই কথাট। যেন মুখ হইতে বাহির হইয়। পড়িল, 
--'হায় বীরসিংহ! এই কাপুরুষ সংগ্রাম-সিংহই কি তোমার 
পিতা! বিধন্মীর পদম্পর্শে দেশ পাছে কলুবিত হয়) এই 
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আশঙ্কায় তুমি অবহেলায় আত্মগ্রাণ বিসর্জন দিলে )- আর 
তোমার কাপুরুষ পিতা তাহাদের পদসেবার জন্য প্রস্তত হইয়! 
রহিল! হা ধিক !_হ] ধিক !” 

গ্রামসিংহ_স্ততিত, বিশ্মিত, হতবুদ্ধি! তিনি চিত্র- 
পুত্তলীর ন্যায় অধোবদনে বসিয়। রহিলেন। 

সন্ন্যাসীর তিরস্ক(র-বাক্য সংগ্রাম-সিংহের হৃদয়ে বজ্র-সম 
বিদ্ধ হইল। বভ্রাহত তরু যেমন প্রাণহীন অবস্থায় দণ্ডায়মান 
থাকে, সংগ্রাম-সিংহ তদ্রুপ প্রাণহীন দেহে বসিয়া রহিলেন। 

সন্ন্যাসী কেনই বা! এমন তীর তিরস্কার করিলেন? বীর- 
সিংহের সন্বন্ধেই ব তিনি একি কথ! কহিয়া গেলেন? তবে 
কি বীরসিংহ নাই! সেবানন্দ ত্বামী তাই কি আর প্রত্যাবৃত্ 
হইলেন না! 

সংগ্রাম-সিংহের মনে হইল,--যাই, একবার সন্ন্যাসীকে 
ফিরাইয়া আনি। তিনি আমায় এ কি প্রহেলিকার মধো 
ফেলিয়া গেলেন! বীরসিংহ !-বীরসিংহ !--কোথায় তুমি? 
--একবার দেখা দিবে না! তোমারই ভবিষ্যৎ তাবিয়া আমি 
তোমার মিথিলায় দৌত্যকার্ষ্যে প্রেরণ করিয়াছিলাম! রাজ। 
জয়সিংহ তোমার প্রতি ছুবশবহার করিবেন, ভ্রমেও সে 
ভাবনা আমার মনে উদয় হয় নাই। বিধাতার নির্ববন্ধ 
বিপরীত ঘটিয়াছে। আমার দোষ কি? আমার প্রতি 
তোমার অভিমান হইবার কারণ কি? এস--বাপ!--একবার 
দেখ! দেও!” . 

সংগ্রাম-পিংহকে অধোবদনে অশ্রুভারাবনত নয়নে বমিয়। 
থাকিতে দেখিয়া! রঘুদেব কহিলেন।_“দাধু-সন্ন্যাসীর তিরস্কার 
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সপাপাসপসপিস্পিম্পি 


ধর্তব্য নহে। এ সকল তো আমাদের অঙ্গের ভূষণ ! বৃথ। চিন্তায় 
আপনি উতলা হইবেন ন।” 
ংগ্রাম-সিংহ।--“সন্ন্যাসী কি বলিলেন, কিছুই বুবিতে 

পারিলাম না। কিন্তু আজ বীরসিংহের জন্য মনটা আমার 
বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে । বীরসিংহ কি তবে জীবিত নাই ?” 

রঘুদেব বাধ! দিয়া কহিলেন,_“এ সময় এরূপ অমূলক 
চিন্তায় কেন উদ্বেলিত হইতেছেন? সেবানন্দ স্বামী রাজানুচর 
সহ বীরসিংহকে আনিতে গিয়াছেন। তাহার বাক্যে অবিশ্বাসের 
কারণ কি আছে?” 

সংগ্রাম-সিংহ।-“তবে প্রত্যাগমনে বিলম্ব ঘটিতেছে কেন?” 

রঘুদেব।_-“বীরসিংহ সাধারণতঃ দেশ-দর্শনাভিলাধী। দুর 
দেশ; পথে আমিতে আসিতে কোনও স্থানের প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য্য দেখিয়া হয় তো মেইখানেই কয়েক দিন অবস্থান 
করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। আপনার চিন্তা নাই। 
আমি পুনরায় বীরসিংহের সন্ধানে দৃত প্রেরণ করিতেছি। 
এক্ষণে যে বিষয়ের পরামর্শের জন্য আমর! উপস্থিত হইয়াছি, 
তৎসন্বদ্ধে কি কর্তব্য?” 

এই বলিয়। মন্ত্রী রঘুদেব গভীর স্বরে কহিলেন,_-“দেশের 
অবস্থা দেখুন! কেবল সাধু-সন্ন্যাসী বলিয়া! নহেন ;+_সকলেরই 
প্রাণে দারণ আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। সাধু-সন্ন্যাসিগণ এ 
রাজ্য পরিত্যাগ করিয়। চলিয়! যাইতেছেন, ব্রান্মণগণ এ রাজ্যে 
আর বাস করিতে চাহিতেছেন না! এখন উপায় কি!--কি 
করা যায় ??? 

সংগ্রাম-সিংহ।--““মহারাজ লক্ণ-সেনের আদেশ প্রতিপালন 
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করিতেই হইবে। তবে অধিক দ্িন তাহার! এদেশে যাহাতে 
অবস্থান করিতে না পারেন, সেই ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন । তিন 
দিনের অধিক রাজধানীতে তাহার অবস্থিতি করিবেন না, 
তাহাদের আবেদনে এ কথা স্পষ্টই উল্লিখিত আছে। জন- 
সাধারণকে এখন বুঝাইয়া শান্ত করাই আমাদের একমাত্র 
কর্তব্য ।» 

উভয়ে এইরূপ কথাবার্ডী চলিতেছে, এমনহসময় প্রতিহারী 
আসিয়া সংবাদ দিল,_-“দ্বারে আর একজন সাধুপুরুষ আসিয়। 
অপেক্ষা করিতেছেন।” 

রঘুদেব মনে মনে কহিলেন, _“আর কি শুনিব? তাহাদের 
কোনও কথাই তো রক্ষা! করিতে পারিব না।” 

তাহাকে আনয়নের জন্য প্রতিহারীকে আদেশ দিলেন । 

কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তিনি কহিলেন;_-“তোমরা কেমন 
মন্ত্রী-_কেমন সেনাপতি! দেশব্যাপী অশান্তি! তোমরা এখনও 
নিশ্চিন্ত রহিয়চ্ছ 1” " 

“আবার সেই কথ! !” উভয়েই সসন্তরমে অভিবাদন জানাইয়। 
কহিলেন,__“ঠাকুর ! উপায় কি 1--করি কি?” 

সন্ন্যাসী ।_-“কি আবার করিবে? সত্য তত্ব প্রচার কর। 
জনসাধারণের প্রাণ হইতে কুহেলিকার আবরণ দূর কর। 
কুহেলিকার আবরণ তেদ করিয়া সত্যের জ্যোতিঃ. প্রকাশ 
পাইলে, ত্রান্ত বিশ্বাস দুরীভূত হুইলে,_-কাহারও প্রাণে 
অশান্তির ভাব বিদ্যমান থাকিবে না !” 

বঘুদেব।-“আপনি কি বলিতেছেন, কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছি না” 


সমস্থা | ২৯৯ 


প্পাসিপীপাসিসপিশি পপা্পসপসাস্পিশিসশাশি শিট তসপ সা প৮৬৯০১৫৯০৯০৯০৯৮ 


সাধু ।--“সত্য তত্ব প্রচার কর। তেদাতেদের কুয়াসা- 
জাল ছিন্ন করিয়া দাও! হিন্দুও ঘা, মুসলমানও তা1;-_আমর! 
সকলেই সেই সর্বমঙ্লময়ের স্থষ্ট সামগ্রী! কেন আমাদের 
মধ্যে ভেদবুদ্ধি আসে ?? 

রঘুদ্বেব কহিলেন,_“সকলেই বলিতেছেন, মুসলমানের 
পদার্পণে হিন্দুর দেশ কলুষিত হইবে ।” 

সাধু পুরুষ “হো হো? করিয়। হাসিয়া উঠিলেন, “ত্রান্ত! 
পৃ্থীমাতা কি কখনও কলুষিত হন! ধীহার ক্রোড়ে খষি- 
মহর্ষির পুণ্যাশ্রম শান্তিনিকেতন তপোবন শোভা পাইতেছে, 
তাহারই ক্রোড়ে ব্যাপ্র-গ্,কাঁদিপূর্ণ মহারণ্য বিরাজমান 
বহিয়াছে। নরহস্তা দরস্যুও তাহার ঘক্ষে আশ্রয় লইয়া আছে; 
আবার পুণ্যাত্বা মহাপুরুষও তাহার বক্ষে বরাজমান রৃহিয়াছেন। 
বিষ ও অমৃত, বিষ্ঠা ও চন্দন,_সকলই ধীহার সমান আদবের 
সামগ্রী ; ত্রান্ত !--মুসলমানের স্পর্শে তিন কি কখনও কলুষিত! 
হন? তোমর! বিশাল সাম্রাজ্যের কর্ণধার হইয়াও-_অশেষ 
বুদ্ধিজীবী বলিয়া পরিচিত থাক্ট়িও,_-জনসাধাব্রণের এ ভ্রষ- 
সংস্কার দুর করিতে পারলে না!” 

রঘুদেব।__“আপনি যাহা বলিতেছেন, সকলই সত্য । কিন্ত 
আপনার! যদি এ সকল তত্ব চার করেন, আপনাদের মুখে এ 
সকল কথা শুনিতে পাইলে, দেশ শান্ত হইতে পারে ।” 

সংগ্রান-মিংহ সাধুপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন।_“সাধু- 

সশ্র্যাসিগণই আবার বিপরীত বুঝা ইতেছেন। অন্লক্ষণ পূর্বে 
তৈরবনাথের আস্রয হইতে আনন্দন্থামী আসিয়াছিলেন। তিনি 
ঠিক বিপরীত কথা বলিয়। গেলেন। আমাদের নিকট সাধু 
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মাত্রেই নমন্য। আমর! কাহার কথায় অবহেলা! করিব, আর 
কাহার আদেশই বা প্রতিপালন করিব 1” 

সাধুপুরুষ।_“সকলেই যোহে আচ্ছন্ন; সকলেই ভুল 
বুঝাইতেছে। সাধারণ বুদ্ধিতে সামান্য একটু বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে যে তত্ব উপলব্ধ হয়, তাহার জন্ত এত বিতর্ক-বিতগার 
কি প্রয়োজন? আপনার আর অগুমাত্র কালক্ষয় করিবেন 
না! যদি এ রাজ্যের মন্্রাকাজ্ষা করেন, এখনই সত্যতথ 
প্রচারে ব্রতী হউন। সকলকে বুঝাইয়৷ দেন, _হিন্দুও যা 
মুসলমানও তা। হিন্দুর রাজ্যে মুসলমানের আগমনে কোনই 
দোষ নাই।” 

সাধুপুরুষ যতক্ষণ বুঝা ইতেছিলেন, রঘুদেব ততক্ষণ সন্ন্যাসীর 
উক্তির উপযোগিতার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। মনে মনে 
কহিতেছিলেন,-_-“উত্তেজিত অশান্ত জনসাধারণের মধ্যে এই 
বাণী ঘোষণা করিতে হইবে। এ ভিন্ন আর উপায় দেখি না।” 

সাধুপুরুষ চলিয়া গেলেন। তিনি যাহ! সত্য বলিয় বুঝিয়া- 
ছিলেন, সেই মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলে অনেকক্ষণ বিচার-বিতর্ক চলিল। 
এবছিধ মতের গ্রচারে কিরূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে, তাহাও 
সাহারা আলোচনা করিলেন। আবার ধ& মতের প্রচারে কি 
ইষ্টসাধন সম্ভাবনা, তাদ্িযয়ও আলোচিত হইল। কিন্তু কোনও 
মীমাংস! হইল ন।। ঘটনাক্রোত যে পথে প্রবাহিত হয়, তাহারা 
সেই পথেই পরিচালিত হইলেন। 
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অন্ুতাপে। 


যথানির্দিষ্ট দিবসে বক্তিরার নবদ্বীপ-রাঁজধানীতে আগমন 
করিলেন। সাকঙ্গোগাঙ্গ সহ তাহাদের কুড়ি জনের মাত্র রাজ্য- 
মধ্যে প্রবেশের অনুমতি ছিল, আর তিন দিন মাত্র তাহারা 
রাঞ্ধধানীতে অবস্থিতির অনুমতি গাইয়াছিলেন। সাঙ্গোপাঙ্গগণের 
মধ্যে বক্তিয়ার সপ্তদশ জন সৈনিক পুরুষকে আপনার পার্শচর 
রূগে আনিয়াছিলেন এবং বিশ্বেশ্বর ও ত্রিলোচন তাহার সঙ্গে ' 
পথ-প্রদর্শক-রূগে আসিয়াছিলেন। 

রাজধানীর উত্তর প্রান্তে বস্ত্রাবাস প্রস্তুত হইয়াছিল। সইচর- 
গণ সহ বক্তিষ্জার সা তথায় অভ্যর্থিত হন। রাজপুরুষগণ যখন 
তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বস্ত্রাবাসে লইয়া যাঁন, ত্রিলোঁচন 
তখন একখানি বজরার মধ্যে মুখ নুকাইয়] ছিলেন। নবদ্বীপে 
যুখ দেখাইতে তাহার লজ্জ। হইয়াছিল; বক্তিয়ারও সাধ- 
রণের সমক্ষে তাহাকে বাহির করা সমীচীন মনে করেন নাই। 
নগরের প্রান্ত হাগে, নদীগর্ভে একখানি বজরার মধ্যে তাহাকে 
রাখিয়া অপরাপর সঙ্গিগণ সহ বক্তিয়ার রাজ-আতিথ্য গ্রহণ 
করেন। রাজবাটীর প্রাঙ্গণে তাহাদিগকে উপস্থিত হইতে 
দেওয়া.হুয় নাই। কিন্তু মহারাজ লাক্ষণেয়, রঘুদ্রেব ও সংগ্রাথ- 
সিংহ সমতিব্যাহারে, বক্তিয়।রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার 

২৬ 


৩০২. লক্ষমণ-সেন 


তুষ্টিসম্পাদনে ত্রুটি করেন নাই। নবদ্বীপাধিপতির এব্প্রকার 
আতিথ্য-সৎকারে বক্তিয়ার সা মনে মনে যে একান্ত অপ- 
মানিত বোধ করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য; কিন্তু যুখ 
ফুটিয়। তিনি কদাঢ সেরগ ভাব প্রকাশ করেন নাই। অপমানের 
বিষয় মনে করিয়া এক একবার তাহার মন উত্তেজিত হইয়া! 
উঠিরাছিল বটে; কিন্তু পরক্ষণেই ধৈ্্য[বলম্বন করিয়াছিলেন। 
মনে মনে বলিয়।ছিলেন,-_“লাঙ্ষণেয়! এ অপমানের প্রতি- 
শোধ একদিন-না-একদিন গ্রহণ করিবই করিব।” কিন্তু মুখে 
সৌজন্তের পরাকাষ্ঠ| দেখাইয়াছিলেন; আমন্ত্র-ছলে কহিয়া- 
ছিলেন,_““আমার রাজধানীতে মহারাজের যদি কখনও পদাপণ 
হয়, আমি কিরূপে মহারাঙ্গের সবধ্ধন! করিব, ভাবিয়া পাইতেছি 
না!” লাক্ষমাণেয় সেই উক্তিতেই গলিয়! গিয়াছিলেন ; বলিয়া- 
ছিধেন,_“দেশ-দর্শনে আমার বড় সাধ । আপনার রাজধানী 
দর্শন কণিবার আঘ!র একান্তই ইচ্ছা রহিল।” বক্ভিয়ার উত্তর 
দেন,_-“আপনার সেহ ইচ্ছা পূর্ণ হইলে, আমি কৃতার্থ হইব ।” 

এবছিধ মিষ্ট-বাঁক্যের ফলে বক্তিয়ার তিন দিনের পরিবর্তে 
নবদ্দীপে নগ্াহকাল অবস্থান করিতে পাইয়াছিলেন এবং এক- 
দিন নৌযানে আরোহণ করিয়া রাজবাড়ীর ছূর্গপরিখা প্রভৃতি 
দেখিনা লইয়াছিলেন। 

সে কয় দিন ভ্রিলোচনের সহিত বক্তিয়ারের আর সাক্ষাং 
হইল না। ভ্রিলোচন একাকী বজরায় বসিয়া! আপনার কৃত- 
কার্যের বিষয় চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন। এ পর্য্যন্ত 
ভ্রিলোচন যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে 
তাহার পতি বক্তিয়াব্রের কোনই সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয় 


অনুতাপে। ৩০৩ 
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নাই। সুতরাং নৌকার মাঝিযাল্লাপিগের উপর তাহার তব্বাব- 
ধানের ভার ন্যস্ত রাখিয়াই বজরার নিশ্চিন্ত ছিলেন। বজ্তি- 
য়ারের বিশ্বাস ছিল,_-তিনি ত্রিলোচনের হৃদয়ে যে আশার লহর 
তুপিয়া দিয়াছেন, ব্রিলৌচন সেই লহবেই নাচিতে থাকিবেন। 

তিন দ্রিন পর্য্যন্ত ভ্রিলোচনের কোনরূপ তাব-পরিবর্ভন হয় 
নাই। চতুর্থ দিবসে ব্রিলোচনের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। 
ব্রিলোচন নৌকায় বসিরা আছেন; শুনিতে পাইলেন, কে যেন 
বলিতেছে,__“অসছৃপায়ে উপার্জিত অর্থে সদন্ুঠ।নে বিদ্ধ উৎ- 
পাদন করে, কর্ম পণ্ড হয় ।” গবাক্ষ-পথ দিয়া ব্রিলোচন চাহিয়। 
দেখিলেন,_ছুইটী ভদ্রলোক ঘাটে স্মরন করিতে করিতে এ কথার 
আলোচন। করিতেছেন। বঙ্গদেশে,মুসলমানদিগের প্রবেশে , 
বাধা দ্রিবার জন্য একটী দল সংগঠিত হইয়াছিল। অর্থ-সংগ্রহের 
উদ্দেশ্তে তাহার। জয়দেবের গুহ ঘুঠন করিতে গিয়াছিল। কিন্ত 
কৃতকাধ্য হইতে পারে নাই। জয়দেব তাহাদিগকে বুঝাইরা 
দেন, _“সছুদ্দেশ্ত-সাধনসঙ্কল্পে অসছুপায় অবলম্বন করা কখনই 
শ্রেয়; নহে।”” 

স্থানার্থা ভদ্রলোকদয়ের কথার প্রসঙ্গে জয়দেবের উক্তি 
শ্রবণ করিয়া ব্রিলোচনের ভাবান্তর উপস্থিত হয়। | 

ব্রিলোচন মনে মনে কহিলেন,_“আমি তবে একি 
করিতেছি? শান্তির জন্য অর্থের অন্বেষণ করিতেছি )_ কিন্তু 
শান্তিপাইব না তো! মহাপুরুষের কথ! কথনই মিথ্যা হয় না। 
অসহুপায়ে অর্জিত অর্থে সুখ-শান্তি তো৷ কখনই মিলিবে না! 
আমি একি করিতেছি! আমি এ কোন্‌ পথে অগ্রসর হইয়াছি? 
রাজা দেবত।; আমি সেই রাঞ্জার বিরুদ্ধে, তুচ্ছ অর্থের 


৩০৪ লক্ষমণ-সেন। 


আকাঙ্জায়, ঘোর ফড়মন্ত্রজালে লিপ্ত হইয়াছি। আমার এ 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি?” 

প্রায়শ্চিত্তের কথা মনে উদয় হইব! মাত্র ভ্রিলোচনের 
চিন্তার গতি একবার পরিবর্তিত হইল। ভ্রিলোচন মনে মনে 
কহিলেন,_“আমি অত্যাচাক্প-প্রগীড়িত। অত্যাচারের প্রতি- 
শোধ-গ্রহণ কি কর্তব্য নহে!” কিন্তু ত্রিলোচনের অন্তরাত্মাই 
তাহার উত্তর দিল,_“তুমি অপরাধ করিয়াছিলে। দণ্ডধর নৃপতি 
তোষার অপরাধের দণ্ডবিধাম করিয়াছিলেন। ইহাতে তাহার 
প্রতি অত্যাচারের আরোপ কর কি প্রকারে? যেমন কর্ম, 
তাহার তেমনই ফল কি প্রত্যাশা! কর না? যুক্তি পাওয়ার 
পর হইতে যে অপকর্ম করিয়া বেড়াইতেছ, তাহারও কি 
গ্রতিফল পাইবে ন1!” ভ্রিলৌচন সন্ত্রস্ত হইয়া কহিলেন,_- 
“মুক্তির পর আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি! আমি 
নিরাশ্রয় ছিলাম, একজনের আশ্রয় লইয়াছিলাম মাত্র ।” এই 
উত্তর দ্রিবামাত্র ক্রিলোচনের মনে হইল,_“তাহা। হইলেও 
কাঁজটা ভাল হয় নাই! অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তির বজরায় 
আশ্রয় লওয়াই প্রথমে আমার ভুল হইয়াছিল। তার পর 
আমি যখন জানিতে পারিলাম।_-বজরার আরোহীরা দেশের 
শক্র, রাজার শক্র ; তখনই আমার সতর্ক হওয়া কর্তব্য ছিল। 
আমি কেনই বা তাহাদের সঙ্গ লইলাম ? তাহারা কখনই তো 
আমাকে ধরিয়! রাখিতে পারিত না! ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা 
করিলেও আমি জলে বম্প-প্রদান করিতে পারিতাম! তাহাতে 
যদি গ্রাণ যাইত; সেও শ্রেয়ঃ ছিল। তাহ! হইলে বক্তিয়ার 
সাহকে নবহবীপ-রাজ্যের নিগৃঢ় সন্ধান দিতে হইত না; আর 


অনুভাগে। ৩০৫ 
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তাহাকে পথ দেখাইয়াও এ রাজ আনিবার পাপ- প্রতি থাকিত 
না। কৌতুহল-বশতঃ যদি বজরায়ই রহিলাম, বিধন্ম বক্তিয়ার 
সাহের দরবারে কি জন্য উপস্থিভ হইলাম! যদি উপস্থিভই 
হইলাম, মুক হইয়। থাকিতে পারিলাম না কেন? বক্তিয়ার 
অসি নিফোধিত করিয়াছিল ;- গর্দান লইত! এ যন্ত্রণার 
অপেক্ষা সেও কি শ্রেয়ঃ ছিল না? আমি আজি স্বদেশে 
প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু স্বদেশের নিকট মুখ নুকাইয়া আছি। 
এ যন্ত্রণার অপেক্ষা আমার মরণই মঙ্গল ছিল না কি? আমি 
পাপের পথে এক এক পদ্দ অগ্রসর হইয়াছি; আমার মন 
আমায় বাধ! দিয়াছে। কিন্তু সে বাঁধ মানি নাই। কতবার 
বুঝিয়াছি,_বক্তিয়ার আমার সম্মুখে প্রতারণা-জাল বিস্তার, 
কৰিয়াছে! কতবার বুঝিয়ছি,._-তাহার অর্থ-সম্পৎ্দানের 
প্রলোভন--ছলনা মাত্র । কতব|র বুঝিয়াছি,সে আমায় প্রলুপঝ 
করিয়। বঞ্চিত করিবে । কতবার বুঝিয়াছি_সে আমায় কৌশলে 
নজর-বন্দী করিয়। রাখিয়াছে। সকলই বুঝিয্লাছি, অথচ সাবধান 
হই নাই। প্রনুব্ধ চিত্ত আশা পরিত্যাগ করিতে পারে ন1। 
বক্তিয়ার যেদিন স্বর্ণমুদ্রারাশি প্রদান করিল? বুঝিরাম-- 
প্রলোভন। কিন্তু মনে করিলাম,_“ঘদি পাই।? এখনও 
আশ।-_বক্তিয়ারের সঙ্গে ফিরিয়া গেলে, সে স্বরণযুদ্রারাশি 
পুনঃপ্রাপ্ত হইব। হায় ভ্রান্তি! এই ভ্রান্তিবশে এমন গুরুতর 
পাপ-কর্মে লিপ্ত হইলাম! আমি এখনও মনে করিতেছি” 
সুখ-শান্তি লাভ করিব। ন!1,_-আর না;_আর প্রলোভনে 
মজিব না! মহারাজ লক্মণ-সেন !- আপনি আমার প্রাণদণ্ড 
রহিত করিয়াছিলেন! তখন আমি মুক্তির জন্য ব্যাকুল ছিলাম। 
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কিন্তু এখন আমার প্রাণদণ্ড করুন; আমি আর যুক্তি চাই না! 
আমি আর মুক্তির আকাজ্ষ! করিব না! আমার আর এক দ্ 
বাচিবার ইচ্ছা নাই।” 

সারাদিন এইরূপ চিন্তায় মন আন্দোলিত হইল। রাব্রিতেও 
চিন্তার অবসান হইল না। নিভৃতে বিনা বাধায় চিত্তাকআ্োত 
যেন অধিকতর বৃদ্ধি গাইল। ত্রিলোচনের মনে হইল--“এ বুঝি 
বক্তিয়ার সা নবদীপ-রাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। 
মনে হইল, নবদ্বীপ-রাজ্য হইতে প্রত্যাবর্তন-কালে &ঁ যেন তিনি 
তাহাকে সঙ্গে লইতে চাহিতেছেন ! ব্রিলোচন বলিয়৷ উঠিলেন, 
--“না, আমি আর যাইব না! যেখানে আছি; এইখানেই 
বহিলাম।” রর 

“তবে রে নিমকহারাম !”__-এই বলিয়া যেন তাহার হস্ত- 
ধারণ পূর্বক বক্তিয়ার অসি নিষ্কোযিত করিলেন। 

“তোর অন্ত্রাঘাতে মৃত্যু অপেক্ষ। গঙ্গায় ডুবিয়] মরা শ্রেয়ঃ1” 
--এই বলিয়া ব্রিলোচন বজরা হইতে নদীগর্ভে ঝাম্পপ্রদান 
করিলেন। 

ভাগীরখীর বক্ষে গুরুতার পতনের শব্ধ হইল। ভাগীরথী 
কীপিয়! উঠিলেন। ভ্রিলোচনের পতনের শব্দে মাঝি-মাল্লাগণ 
জাগিয়। উঠিল। বজরায় তাহারা আর ব্রিলোচনকে দেখিতে 
পাইল না। ভাগীরথীর প্রবল প্রবাহে ত্রিলৌচন কোথায় 
ভানিয়া গেলেন, নির্ণয় হইল না। কেহ কহিল, -এব্রিলোচন 
মরিয়াছেন। কেহ কহিল, +ব্রিলোৌচন পলাইয়াছেন।” 

পরদিন বক্তিয়ার-সন্লিধানে ত্রিলোচনের আত্মহত্যার কথা 
প্রচারিত হই তিনি বিশেষ কোনরূপ সন্ধান লইতেও 


বিষাদে । ৩০৭ 
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পারিলেন না মুখ ফুটিয়া সে কথা প্রকাশ করিতেও সাহস 
করিলেন না। প্রত্যাবর্তনের দ্দিন সে একজনকে পরিত্যাগ 
করিয়াই তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে হইল। 

বিশ্বেশ্বরের মনে আনন্দ হইল,_ভাথার পুরস্কারের অংশ- 
ভাগী আপনা-আপনিই দৃরীভূত হইয়াছে। 


নে 


চতুঃষাফিতম পরিচ্ছেদ | 


শীত 9 শাশীাশিশীস্পি 


বিষাদে" 


সান্নচর বক্ভিয়ার সা নবদ্বীপ হইতে প্রস্থান করিলেন? 
রাজকর্মচারিগণের উদ্বেগ দুর হইল। মন্ত্রীর ও সেনাপতির 
পরামর্শান্থসারে রাজকার্ধ্য সুচারুরূপে নির্বাহিত হইতে লাগিল। 
পথঘাট পূর্ববৎ সুরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা হইল। 

বক্তিয়ার প্রস্থান করিলে, অল্পদিন পরে, রাজানুচর সহ 
সেবানন্দ স্বামী প্রত্যাৰৃত্ত হইলেন। বীরমিংহের ও শৌভার 
সন্ধান পাইয়া তাহাদের আনয়নের জন্ত সেবানন্দ স্বামীর 
সমভিব্যাহারে রাজকর্মচারী প্রেরিত হইয়াছিলেন। বড়ই আশ! 
ছিল,_-মহারাজ লক্ষণ-সেনের পুরুষোত্তম-যাত্রার অব্যবহিত 
পূর্বেই শোভাকে ও বীরসিংহকে লইয়া তাহারা প্রত্যারত্ত 
হইবেন। কিন্তু তাহাদের প্রত্যাগমনে যে এত দীর্ঘকাল অতি- 
বাহিত হইবে, পুর্বে কেহই তাহা অগুমান করেন নাই। যাহা 


৩০৮ লম্ষমণ-সেন। 


শিস পসিত৫২৯পস্পি পিসি পাসিপিপসি পন তাত পস্পিপিসিসপা্ ও ০ 


হউক, এত দিন পরে তাহার] ফিরিয়া আসিলেন জানিবাও মী 
ও সেনাপতি আশ্বস্ত হইলেন। 

“বুঝি বা বীরসিংহকে ফিরিয়া পাইলাম” এই মনে করিয়া 
সংগ্রাম-সিংহের আনন্দের অবধি বহিল না। বক্তিয়ার সাহের 
নবদ্বীপ আগমন উপলক্ষে রাজ! জয়সিংহকে তীর্থস্থান হইতে 
আমন্ত্রণ করিয়া আন] হইয়াছিল । শোত1 আসিতেছে শুনিয়? 
তিনিও আনন্দে উৎফুল্ল হলেন। 

কিন্তু সেবানন্দ স্বামী আঙগিয়া যখন তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত 
হইলেন, তথন সকলেরই হরিঘে বিষাদ ঘটিল। সেবানন্দ স্বামী 
গভীর শোক-প্রকাশে কহিতে লাগিলেন,_-“মন্ত্রী মহাশয়! 

সেনাপতি মহাশয়! আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে! 
বীরসিংহকে ফিরাইয়। আনিতে পারি নাই! শোতাকেও যে 
অবস্থায় আনিয়াছি, তাহাতে শোভার আর সে শোভা নাই!” 
সকলে এক দৃষ্টে উদ্বিগ্ন চিত্তে সেবানন্দ স্বামীর মুখের প্রতি 
চাহিয়! রহিলেন। 

সেবানন্দ স্বামীর মুখ দিয়া যেন ঝড় বহিতে লাগিল। সেবানন্দ 
স্বামী আন্মপূর্বিবক সকল ইতিহাস বিবৃত করিলেন। কহিলেন, 
_জয়সিংহের দরবারে বীরসিংহের গর্ষের কথা! কহিলেন, 
বীরসিংহের প্রতি মিথিলাধিপতির দণ্ডাদেশ! কহিলেন, 
শোতার কৌশলে বীরসিংহের কারাযুক্তি-কাহিনী! কহিলেন, 
_ প্রাণ-রক্ষাকর্ী শোভার অন্থরোধে বীরসিংহের রণবেশ-. 
পরিগ্রহ! কহিলেন,_-পিতার অজ্ঞাতে পিতার সহিত সম্মুথ- 
সমরে প্রবৃত্ত হইয়। জয়সিংহের পলায়নের পথপ-প্রস্তত-কাহিনী ! 

:আর কহিলেন,__পাছে পিত্রক্তপাতে অস্ত্র কনুধিত হয়, এই 


বিষাদে ৩০৯ 


আশঙ্কায় সন্ত্পণে আত্মরক্ষা করিতে করিতে পিতার অস্ত্রে 
বীরসিংহের রণ-শয্যায় শয়ন-কাহিনী ! 
সংগ্রাম-সিংহ আর ওুনিতে চাহিলেন না! চীৎকার করিয়। 
কহিলেন,_-“সন্ন্যাসি ! আপনি এ কি বলিতেছেন? আমিই 
কি তবে স্বহস্তে বীরসিংহের সংহার-সাধন করিয়াছি? হা পুত্র! 
_হা বীরসিংহ! যুদ্ধেও হারিলাম, তোমাকেও হারাইলাম 1"? 
সেবানন্দ স্বামী বাধা দিয়া কহিলেন, _“উতল! হইবেন 
না! শুনুন_-তার পর কি হইল!” 
সেবানন্দ স্বামী কহিল্েন,__শোভার আত্মত্যাগ-কাহিনী ! 
কহিলেন,_কেমন করিয়া বীরসিংহের বক্ত।ক্ত দেহ ক্রোড়ে 
লইয়। শোভ1 ভগব।নকে ডাকিতে লাগিল! আর কহিলেন, 
কেমন করিয়া শোভার শুশ্ষায় ভগবানের কুপায় বীরসিংহ 
জীবন-লাত করিলেন। , 
আবার সকলের প্রাণে আনন্দের লহর উিত হইল। 
জয় সিংহ কহিলেন,_-“শৌভা! তোমার সার্থক জন্ম! তোমার 
নিকট জগৎ পরসেবা-ব্রত শিক্ষা করুক। কৈ?_টৈ 1 
কৈ-আমার শোভ] ?, 
সংগ্রা-সিংহ আহ্নাদে গদগদ হইলেন। কহিলেন, 
“তবে বীরসিংহ জীবিত আছে! শোত1! মা!-_তুমি ধন্য! 
আমি বীরমিংহের সহিত শেভার বিবাহ দ্িব,_আমার মনের 
যে চির-আকাঙ্ষা !? 
সেবানন্দ-স্বামী নির্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, 
“তগবান্‌ সে আকাঙ্ষ। পূর্ণ হ'তে দিলেন কৈ?” সেবানন্দ 
কহিলেন, বীর-সিংহের আত্মগ্লানির বিষয়। কহিলেন, 


৩১২ দা, শঙ্গিনা। 


৮০ পাি্শাটিসিশালপা ৪৯ তি সিউপীদাসির্প ০১ ভাসি ..৯৫৯৮১াডিসিত লি পচলীশিদিশীিশ তল 


এবারও তাহার! শান্তালোচনা িনিভেডিরন তবে এবার 
তাহাদের সংখ) অতি কম; আর এবার তাহারা শান্ত্রালোচনার 
সঙ্গে সঙ্গে আপন-আপন কর্মাকর্মের ফলাফলের বিষম্ন চিন্তা 
করিতেছিলেন। সকলেরই মনে হইতেছিল,_ন্বদ্বীপ-বাঁজ্যের 
ভবিষ্যৎ যেরূপ অন্ধকারময়, তাহাতে এ বরাদ্দে আর অধিক 
দিন তাহাদের গতিবিধি চলিবে না। সকলেই বলাবলি 
করিতেছিলেন,_“এত দিন আমর] যেরূপ সর্বত্র স্বাধীন-তাঁবে 
বিচরণ করিতেছিলাম, সকলের সকল কর্ধাকর্শের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া আবগ্তকান্মারে তাহাদিগকে তন্তত্কর্খে উৎ্পাহিত বা 
প্রতিনিরৃত্ত করিভেছিনাম ; ক্রমশঃ আমদের সে স্বাবীনতা- 
. সে ক্ষমতা বিলুপ্ত হইতে চলিল।' 

নবদ্বীপের ভবিগ্যৎ ভাবিয়া সকলেই ক্ষোভ প্রকাশ করিভে- 
ছিলেন, সকছেই অনৃ্টের দোহাই দিতেছিলেন। টভরবানন্দ 
স্বামীর কিন্তু তাহ! সহ হইল না। তিনি মধ্যস্থলে দড়াইয়। 
বজ্রগন্ভীর কণ্ঠে কিতে লাগিলেন, _“নবদ্বীপ-সাম্রাঙ্জের 
ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারময়, আমরাই-_সাধু-সন্ন্যাসীবাই তাহার 
মূলীভূত। আমাদের শিক্ষার ভ্রটিতেই সকল অনর্থ ঘটিতে 
বসিয়াছে।” 

এই বলিয়। তৈরবানন্ধ স্বামী কহিতে লাঁগিলেন,_-“অবস্থা 
অন্ুমারে শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রয়েজন। কোন্‌ প্রকার শিক্ষা 
কাহার পক্ষে উপযোগী, ভাহা বুঝিয়া তাহাকে সেইরূগ শিক্ষা 
দিতে হয়। সাধুগণ-সন্যাপিগণ- ত্রাঙ্মণগণ-_ আমরা সমাজের 
শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিয়াছি। কিন্ত কাহাকে কিরূপ 
শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য, তাহার বিচার না করিয়া যথেচ্ছ শিক্ষা 


উপসংহার ৬১৩৬ 


প্রদান করিতে যাই। হিতে বিপরীত ফল ফলে। এ রাজ্যে 
তাহাই ঘটিতে বসিয়াছে। যিনি সংসারী, ধাহার পক্ষে সংসারা- 
শ্রম বিধেয়, তীহার নিকট আমরা সন্গ্যাস-ধর্মের মাহান্ময 
কীর্ডন করি; যীহার কর্ম-কামনার শেষ হয় নাই, তাহার 
প্রতি বৈরাগ্যের উপদেশ প্রদ্দান করিতে যাই। এই সাম্রাজ্যের 
আন্পূর্বিক ইতিহাঁস আলোচনা করিলে, এই তত্ব বিশেষ 
উপলব্ধি হইবে। নবন্বীপ-নম্রাজ্যের প্রতাব-প্রতিপত্তির মূলেও 
আমাদের উপদেশ; আবার এখন যে এ সাম্রাজ্য ধ্বংসের 
পথে অগ্রসর হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি, তাহারও 
মূলে আমাদেরই উপদেশ। আমরা যখন কর্মের প্রাধান্ু 
কীর্তন করিয়াছি, মহারাজ লক্ষ্শ-সেন তখন নববলে: 
বলীয়ান হইয়া দ্রিকে দিকে আপনার প্রাধান্-প্রতিপত্তি 
বিস্তার করিয়াছিলেন। আবার যখন তাহাকে বৈরাগ্যের 
উপদেশ প্রদ্দাম করিয়। সংসার-ত্যাগে পরামর্শ দিয়াছি, তিনি 
সর্ধবত্যাগী হইয়! পুরুধোত্তমে প্রয়াণ করিয়াছেন। নবধীপ- 
রাজ্যের হিত-কামন। করিলে, তাহার সে বৈরাগ্য অবলঘন 
উপযুক্ত হইয়াছে কি না,_-তিনি নবদ্বীপ-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়! 
চলিয়! গেলে এ রাজ্য সুরক্ষিত হইবে কি না,_-আমরা তাহা! এক 
বারও চিস্ত! করিয়! দেখি নাই! সাস্রাজ্য সন্ধে তাহার কর্তব্যের 
শেষ হইয়াছিল কি? কুমার লাক্ণেয় এই বিশাল সাম্রাজ্যের 
শাসন-ভার-গ্রহণে কতদুর উপযুক্ত হইয়াছেন, এ পরীক্ষার 
অবসর তাহাকে দিয়াছিলাম কি? সন্্যাসীরা--আমরা যদ্দি 
াহার সমক্ষে বেদান্তের মায়াবাদ আলোচন! ন! করিতাম, 
এবং মায়া বা ত্রান্তি-পরিহারে মুক্ি-লাত হয়-যদি না বুঝাই 


শত ৯৯৫৮৬ ০ ৯৫৬ পানি 


৩১৪ লক্ষাণ-মেন। 
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তাষ)--তাহা হইলে কি এত শীম্র ভাহার » মনে ন বিবেফ- 
বৈরাগ্যের উদয় হইত! বৈরাগ্যের উদয় ন! হইলে, এ রাজ্য 
কি কখনও এরূপ হতাঁশের আধারে আচ্ছন্ন হইত। হারাই- 
লাম--সব হারাইলাম!- আমাদিগেরই শিক্ষার দোষে সব 
হারাইঘাম] হায়!_ হায়! আমরাও তুল বুঝিলাম, মহারাজ 
লক্ষমণ-সেনও ভূল বুবিলেন!” 

মহসা নদীগর্ভ হইতে উত্তর আসিলঃ “ভুল নয় !--তুল 
নয়! মহারাজ লক্ষমণ-মেন যাহা করিয়াছেন, ঠিক করিয়াছেন! 
মহারাক্গ লক্ষণ-সেন ঠিক বুঝিয়াছেন,_-"টাকাও যা, ধুলাও 
তা!” মহারাজ লক্ষণ-সেন ঠিক বুৰিয়াছেন,_“হিন্দুও ঘা 
.মুসলমানও . তা"! মহারাজ লক্ষণ-সেন ঠিক বুবিয়াছেন_ 
“তেদজ্ঞান ঢূর হইলেই মুক্তি ।” 

ভৈরবানন্ধ স্বামী চমকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,- 
,,আবার!_আাবার- সেই দ্বর! ভ্রান্ত !_এ শিক্ষা তো 
সংসারীর পক্ষে নয়।” 

কিন্তু ভৈরবাননদ স্বামীর সে উত্তর কে শুনিবে? কণ্ঠস্বর 
শুনিয়া সুকলে চকিতের ন্যায় চাহিয়া৷ দেখিলেন,_টাকাঁও যা, 
ধূলাও ওা' বলিতে বলিতে পাগলা সন্ন্যাসী অন্তহিত .হইলেন। 





